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আেলাচনার মানদণ্ড
অত্র আেলাচনার শুরুেত আমরা দ্বীনী িবষয়ািদেত আেলাচনার ক্েষত্ের সর্বজনগ্রহণেযাগ্য অকাট্য মানদণ্ড সম্পর্েক সংক্েষেপ উল্েলখ করেত চাই।
কারণ, আমরা যােত সন্েদহাতীত উপসংহাের উপনীত হেত পাির েস লক্ষ্েয আমােদরেক েকবল ঐ সব মানদণ্েডর িভত্িতেত আেলাচনা করেত হেব েযগুেলা অকাট্য
এবং মাযহাব ও িফর্ক্বাহ্ িনর্িবেশেষ সকল মুসলমােনর কােছ সমভােব গ্রহণেযাগ্য হওয়া অপিরহার্য।
মাযহাব ও িফর্ক্বাহ্ িনর্িবেশেষ সকল মুসলমােনর জন্য দ্বীনী িবষয়ািদেত আেলাচনার ক্েষত্ের েয সব মানদণ্ড অকাট্যভােব গ্রহণেযাগ্য হওয়া
অপিরহার্য েসগুেলা হচ্েছ ‘আক্বল্ (িবচারবুদ্িধ), েকারআন মজীদ, মুতাওয়ািতর হাদীছ ও ইজ্মা ‘এ উম্মাহ্।
সংক্েষেপ বলেত হয়, ‘আক্বল্-েক এ কারেণ মানদণ্ড িহেসেব গ্রহণ করেত হেব েয, তা সমস্ত মানুেষর কােছ গ্রহণেযাগ্য সর্বজনীন মানদণ্ড যার িভত্িতেত
পর্যােলাচনা কের একজন অমুসিলম ইসলােমর সত্যতায় উপনীত হয় ও তা গ্রহণ কের এবং েকারআন মজীদ সহ অন্য সমস্ত জ্ঞানসূত্র েথেক সিঠক তাৎপর্য
গ্রহেণর ক্েষত্ের ‘আক্বল্ সহায়ক ভূিমকা পালন কের থােক।
অন্যিদেক আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক নািযলকৃত সর্বেশষ, পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্িষত িকতাব িহেসেব েকারআন মজীদেক মুসলমানেদর জন্য মানদণ্ড িহেসেব
গ্রহেণর অপিরহার্যতা সম্পর্েক আলাদা েকােনা দলীল উপস্থাপেনর প্রেয়াজন েনই। কারণ, েকউ যিদ েকারআন মজীদেক অকাট্য মানদণ্ড িহেসেব গ্রহণ না
কের তাহেল তার ঈমানই থােক না।
আর েযেহতু মুতাওয়ািতর হাদীছ হচ্েছ তা-ই যা ছাহাবােয় েকরাম েথেক শুরু কের গ্রন্থাবদ্ধকরণ পর্যন্ত প্রিতিট স্তের এেতা েবশী সংখ্যক ব্যক্িত
েথেক বর্িণত হেয়েছ িমথ্যা রচনার জন্য যত েলােকর পক্েষ একমত হওয়া িবচারবুদ্িধর দৃষ্িটেত অসম্ভব বেল মেন হয় েসেহতু এ ধরেনর হাদীছ েয সত্িয
সত্িযই হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) েথেক এেসেছ তােত সন্েদেহর অবকাশ েনই।
এছাড়া েয সব আমল বা েয সব হাদীছ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর পর েথেক ধারাবািহকভােব মাযহাব ও িফর্ক্বাহ্ িনর্িবেশেষ মুসলমানেদর কােছ
গ্রহণেযাগ্য িবেবিচত হেয় এেসেছ উপেরাক্ত িতন সূত্েরর েকােনািটর সােথ সাংঘর্িষক না হওয়া সােপক্েষ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) েথেক চেল আসার
ক্েষত্ের তার িনর্ভুলতা সম্পর্েকও সন্েদেহর অবকাশ েনই।
এর বাইের খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ ও ইসলাম িবেশষজ্ঞ মনীষীেদর মতামত েকবল উক্ত চার সূত্েরর েকােনািটর সােথ সাংঘর্িষক না হওয়া সােপক্েষই
গ্রহণেযাগ্য। অবশ্য েসই সােথ, পরস্পর িবেরাধী দুই বা িবিভন্ন ৈচন্িতক েগাষ্ঠীর েকােনািটর সূত্ের যিদ তার িবেরাধী েকােন ৈচন্িতক েগাষ্ঠীর
দাবীর সপক্েষ েকােনা দলীল থােক েস ক্েষত্ের িবচারবুদ্িধর কােছ উক্ত দলীেলর গ্রহণেযাগ্যতা বৃদ্িধ পায়।
তেব অত্র আেলাচনায় আমরা প্রধানতঃ ‘আক্বল্ ও েকারআন মজীেদর িভত্িতেতই ফয়সালায় উপনীত হবার জন্য েচষ্টা করেবা। কারণ, আমােদর উদ্েদশ্য হচ্েছ
যথাসম্ভব সংক্েষেপ অকাট্য ফয়সালায় উপনীত হওয়া। এ ক্েষত্ের অবিশষ্ট দলীলগুেলার আশ্রয় িনেত েগেল আেলাচনা শুধু দীর্ঘই হেব না, বরং অিবতর্িকত
ফয়সালায় উপনীত হওয়াও েবশ কিঠন হেয় পড়েত পাের। কারণ, এমনিক েকােনা মুতাওয়ার্িত হাদীছ সম্পর্েকও েকউ তার মুতাওয়ার্িত হওয়ার ব্যাপাের সন্দহ
প্রকাশ করেত পাের। ফেল এরূপ সম্ভাব্য সন্েদহ েমাকািবলার জন্য অেনক েবশী িবস্তািরত আেলাচনা প্রেয়াজন হেয় পেড়; খবের ওয়ােহদ্ হাদীেছর
ব্যাপাের প্রশ্ন েতালা েতা খুবই সাধারণ ব্যাপার, িবেশষ কের যখন পরস্পর িবেরাধী হাদীেছর অস্িতত্ব থােক।
সর্েবাপির, যিদ ‘আক্বল্ ও েকারআন মজীদ েকােনা িবষেয় অকাট্য ফয়সালায় উপনীত হবার জন্য যেথষ্ট হয় তাহেল েস ক্েষত্ের অন্যান্য দলীেলর দ্বারস্থ
হেয় আেলাচনার কেলবর বৃদ্িধ করার েকােনাই েযৗক্িতকতা েনই।
েকারআন মজীেদ রাসুলুল্লাহর (সাঃ) আহেল বাইত্ ও িবিবগণ
আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন েকারআন মজীেদর সূরাহ্ আল্-আহযােবর ২৮ নং আয়াত েথেক ৩৩ নং আয়ােতর প্রথমাংশ পর্যন্ত হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর
িবিবগণ সম্পর্েক িনর্েদশািদ িদেয়েছন এবং এরপর ৩৩ নং আয়ােতর দ্িবতীয়াংেশ আহেল বাইেতর কথা উল্েলখ কেরেছন। আয়াতগুেলা হচ্েছ ◌ঃ
ارَ الآْخِرةََ فَإِن هَ وَرسَُولَهُ وَالدترُدِْنَ الل ُسَراَحًا جَمِيلا2ًوَإنِ كُنتن حْكُنوَأسَُر عْكُننَ أمَُتَْنْيَا وَزِينَتهََا فَتعََال ترُدِْنَ الْحَيَاةَ الد ُزَْوَاجِكَ إنِ كُنتن قُل لأ يِهَا الن َيَا أ
بَينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَْنِ وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِرا30ًوَمَن بفَِاحِشَةٍ م مَن يَأْتِ مِنكُن يِأجَْراً عَظِيمًا يَا نسَِاء الن للِْمُحْسِنَاتِ مِنكُن هَ أعََدالل
نَ النسَاء إنِِ اقَيْتنُ فَلاَ تخَْضَعْنَ كَأحََدٍ م ُلَسْتن يِنِ وَأعَْتدَْناَ لَهَا رزِْقًا كَرِيمًا31يَا نسَِاء النَْتؤْتهَِا أجَْرهََا مَرهِ وَرسَُولهِِ وَتعَْمَلْ صَالحًِا نِلل يَقْنُتْ مِنكُن
لاَةَ وَآتِنَ الزكَاةَ وَأطَِعْنَ اللهَ ةِ الأْوُلَى وَأقَِمْنَ الص ِجَ الْجَاهِليجْنَ تبََروَلاَ تبََر كُنِوُُعْروُفًا32وَقَرْنَ فِي ب ذِي فِي قَلْبهِِ مَرضٌَ وَقُلْنَ قَوْلاً مباِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ال
ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِوَرسَُولَهُ إن
েহ নবী! আপনার স্ত্রীেদরেক বলুন, েতামরা যিদ পার্িথব জীবন ও তার েসৗন্দর্য (েভাগ-িবলািসতা) কামনা কর তাহেল এেসা, আিম েতামােদরেক েভাগ্য“
উপকরণািদর ব্যবস্থা কের েদই এবং েতামােদরেক উত্তমভােব িবদায় কের েদই। আর েতামরা যিদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেক এবং পরকােলর গৃহেক কামনা কর



তাহেল অবশ্যই (েজেনা েয,) আল্লাহ্ েতামােদর মধ্যকার উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীেদর জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত কের েরেখেছন। েহ নবী-পতœ◌ীগণ!
েতামােদর মধ্য েথেক েয প্রকাশ্েয অশ্লীল কাজ করেব তােক দ্িবগুণ শাস্িত েদয়া হেব এবং এটা আল্লাহর  জন্য খুবই সহজ। আর েতামােদর মধ্য েথেক েয
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর অনুগত থাকেব এবং েনক আমল সম্পাদন করেব েস জন্য তােক আিম দুই বার পুরষ্কার প্রদান করেবা এবং আিম তার জন্য সম্মানজনক
িরয্ক্ব প্রস্তুত কের েরেখিছ। েহ নবী-পতœ◌ীগণ! েতামরা অন্য েকােনা নারীর মেতা নও; (অতএব,) েতামরা যিদ তাক্বওয়া অবলম্বন কের থােকা তাহেল
েতামরা (পরপুরুষেদর সােথ) েতামােদর কথায় েকামলতার (ও আকর্ষণীয় ভঙ্িগর) আশ্রয় িনেয়া না, কারণ, তাহেল যার অন্তের ব্যিধ আেছ েস প্রলুব্ধ হেব।
বরং েতামরা স্বাভািবকভােব কথা বেলা। আর েতামরা গৃেহ অবস্থান কেরা এবং পূর্বতন জােহলীয়াত-যুেগর সাজসজ্জা প্রদর্শনীর ন্যায় সাজসজ্জা
প্রদর্শন কের েবিড়েয়া না। আর েতামরা নামায কােয়ম রােখা, যাকাত প্রদান কেরা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্য কেরা। েহ আহেল বাইত্!
আল্লাহ্ অবশ্যই েতামােদর েথেক অপকৃষ্টতা অপসািরত করেত এবং েতামােদরেক পিরপূর্ণরূেপ পূতপিবত্র করেত চান।”
এখােন সর্বপ্রথম লক্ষণীয় িবষয় এই েয, ৩৩ নং আয়ােতর েশষাংেশ আহেল বাইত্েক সম্েবাধন কের কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত আেলাচনা ও িনর্েদশািদর
লক্ষ্য হচ্েছন হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগণ। নবী করীম (সাঃ)েক সম্েবাধন কের তাঁর ‘স্ত্রীগণেক’ বলার জন্য িনর্েদশ দান, এরপর সরাসির
ইত্যািদেত বহুবচেন স্ত্রীবাচক সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহার ترُدِنَ, مِنکُن , ُکُنتن তাঁেদরেক ‘েহ নবী-পতœ◌ীগণ!’ বেল সম্েবাধন এবং তাঁেদরেক বুঝােত
ও عَنکُم েথেক এ ব্যাপাের েকােনাই সন্েদেহর অবকাশ থাকেছ না। িকন্তু ৩৩ নং আয়ােতর েশষাংেশ আহেল বাইত্েক সম্েবাধন কের কথা বলার ক্েষত্ের
বলা হেয়েছ যােত বহুবচেন পুরুষবাচক সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহার করা হেয়েছ। আর আরবী ভাষায় বহুবচেন দু’িট ক্েষত্ের পুরুষবাচক সর্বনাম رکَُم يُطَه
ব্যবহার করা হয় ◌ঃ শুধু পুরুষ বুঝােত এবং নারী ও পুরুষ একত্ের বুঝােত।
অতএব, এ েথেক সুস্পষ্ট েয, এখােন “আহেল বাইত্” কথািট আিভধািনক অর্েথ ব্যবহৃত হয় িন। কারণ, েযেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর পিরবাের েকবল
তাঁর স্ত্রীগণ িছেলন; েকােনা নাবােলগ (এমনিক সাবােলগও) পুরুষ সন্তান িছেলন না, েসেহতু “আহেল বাইত্” কথািট আিভধািনক অর্েথ ব্যবহার করা হেল
আেগর মেতাই বহুবচেন স্ত্রীবাচক সম্েবাধন ব্যবহার করা হেতা। অতএব, এেত সন্েদেহর অবকাশ েনই েয, এখােন কথািট িবেশষ পািরভািষক অর্েথ ব্যবহৃত
হেয়েছ, আর েস অর্েথ নারী ও পুরুষ উভয়ই হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল বাইত-এর মধ্েয শািমল রেয়েছন।
দ্িবতীয় প্রশ্ন হচ্েছ এই েয, আহেল বাইত্-এ শািমলকৃত পুরুষ সদস্য েক বা কা’রা এবং নারী সদস্যই বা েক অথবা কা’রা? এ নারী সদস্য িক হযরত রাসূেল
আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগণ, নািক অন্য েকউ, নািক তাঁর িবিবগেণর সােথ অন্য েকউ?
এখােন আমােদরেক আয়ােতর বক্তব্েযর ও তার বাচনভঙ্িগর প্রিত দৃষ্িট িদেত হেব।
উল্িলিখত আয়াত সমূেহ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগণ সম্পর্েক এবং তাঁেদরেক সম্েবাধন কের েয সব কথা বলা হেয়েছ তােত তাঁেদরেক কেয়কিট
িবষেয় সতর্ক করা হেয়েছ, বরং চরম পত্র েদয়া হেয়েছ, কেয়কিট িবষেয় িনেষধ করা হেয়েছ এবং কেয়কিট িবষেয় আেদশ েদয়া হেয়েছ। চরম পত্েরর িবষয় হচ্েছ এই
েয, তাঁরা পার্িথব জীবন ও তার েসৗন্দর্য (েভাগ-িবলািসতা) কামনা করেল তাঁেদরেক িবদায় কের েদয়া হেব। এেত এ ইঙ্িগত রেয়েছ েয, তাঁরা পার্িথব
উপায়-উপকরণািদর জন্য হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ওপর চাপ সৃষ্িট কেরিছেলন।
এছাড়া তাঁেদরেক পরবর্তী বক্তব্েয েয সব িবষেয় সতর্ক করা হেয়েছ ও িনেষধ করা হেয়েছ েস সব িবষেয় েকারআন মজীেদর অন্যত্র সাধারণভােব এবং
প্রত্যক্ষ বা পেরাক্ষভােব সকল মু’িমনা নারীেকই সতর্ক ও িনেষধ করা হেয়েছ, িকন্তু এ সত্ত্েবও নবী-পতœ◌ীগণেক স্বতন্ত্রভােব সতর্কীকরণ ও
িনেষধকরণ েথেক এ ইঙ্িগত িমেল েয, অন্য মু’িমনা নারীেদর মেতাই তাঁেদর ঐ সব িবষয় েথেক মুক্ত থাকার িবষয়িট িনশ্িচত নয়, িকন্তু রাসূেলর (সাঃ)-এর
িবিব িহেসেব তাঁর মর্যাদার সােথ জিড়ত িবধায় তাঁেদর এ সব েথেক মুক্ত থাকা অেনক েবশী প্রেয়াজন এবং এ কারেণই তাঁেদরেক আলাদাভােব সতর্ক করা ও
িনেষধ করা প্রেয়াজনীয় হেয় পেড়। সুস্পষ্ট েয, একই অপরাধ করেল সাধারণ মু’িমনা নারীর তুলনায় তাঁেদর দ্িবগুণ শাস্িত েদয়ার ফয়সালার কারণও এটাই
েয, তাঁেদর আচরেণর সােথ রাসূেলর (সাঃ) ব্যক্িতগত মর্যাদা ও আল্লাহর  দ্বীেনর মর্যাদা জিড়ত।
এখােন আেরকিট লক্ষণীয় িবষয় এই েয, িবদায় কের েদয়ার হুমিকর ক্েষত্ের হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগেণর সকলেক একত্ের শািমল করা হেয়েছ যা
েথেক প্রমািণত হয় েয, এ ব্যাপাের দাবী েতালা বা চাপ সৃষ্িটর ক্েষত্ের তাঁরা সকেলই শািমল িছেলন।
যিদও, উল্েলখ না করেল নয় েয, স্ত্রী বা স্ত্রীগণ স্বামীর কােছ স্বাভািবক ভরণ-েপাষণ ও েভােগাপকরণ ‘দাবী’ করেল, এবং এমনিক তার অিতিরক্ত
অলঙ্কারািদ ও আরাম-আেয়েশর উপকরণািদর জন্য ‘আবদার’ করেল তা গুনাহ্র কাজ নয়, েতমিন স্বামীর জন্যও স্ত্রীেক বা স্ত্রীেদরেক তালাক েদয়া
নাজােয়য নয়। িকন্তু রাসূেলর (সাঃ) িবিব হওয়ার মর্যাদার এটাই দাবী িছেলা েয, িতিন যা িকছু িদেত সক্ষম তার েচেয় েবশী দাবী কের (এমনিক ৈবধ
হেলও) তাঁর ওপর চাপ সৃষ্িট করা হেব না, িকন্তু তা সত্ত্েবও চাপ সৃষ্িট করা হেল তা আল্লাহ্ তা‘আলার পসন্দনীয় হয় িন।
িকন্তু গুনাহ্র জন্য শাস্িতর ভয় েদখােনা ও েনক আমেলর পুরষ্কােরর সুসংবােদর িবষয়গুেলােত তাঁেদর সকলেক সম্িমিলতভােব শািমল না কের
প্রত্েযকেক ব্যক্িতগতভােব সতর্ক করা হেয়েছ ও সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ।
অতঃপর আহেল বাইত্ সম্পর্েক এরশাদ হেয়েছ ◌ঃ
ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن
েহ আহেল বাইত্! আল্লাহ্ অবশ্যই েতামােদর েথেক অপকৃষ্টতা অপসািরত করেত এবং েতামােদরেক পিরপূর্ণরূেপ পূতপিবত্র করেত চান।”“
আয়ােতর এ অংেশ ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রিত সতর্কতার সােথ দৃষ্িটপাত করেল আমরা েদখেত পাই েয, এখােন আল্লাহ্ তা‘আলা আহেল বাইত্েক সম্েবাধন
করেলও হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগেণর ন্যায় তাঁেদরেক েকােনারূপ সতর্কীকরণ েতা দূেরর কথা, েকােনা আেদশ েদন িন বা নছীহতও কেরন িন। বরং
এখােন আল্লাহ্ তা‘আলা আহেল বাইত্ সম্পর্েক তাঁর দু’িট ফয়সালা বা িসদ্ধান্েতর কথা জািনেয় িদেয়েছন। তা হচ্েছ, িতিন তাঁেদর েথেক অপকৃষ্টতা



অবশ্যই) শব্দ দ্বারা। এর) انما অপসািরত করেত এবং তাঁেদরেক পিরপূর্ণরূেপ পূতপিবত্র করেত চান। আর এ িসদ্ধান্ত েঘাষণার বাক্য শুরু করা হেয়েছ
ও-(عصمة) মােন হচ্েছ, এিট একিট অপিরবর্তনীয় িসদ্ধান্ত; েকােনারূপ দুই সম্ভাবনাযুক্ত িবকল্প িসদ্ধান্ত নয়। এ েথেক আহেল বাইেতর পাপমুক্ততা
অকাট্যভােব প্রমািণত হয়।
িকন্তু এর বাইের েকারআন মজীেদ েকাথাওই হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগেণর ক্েষত্ের প্রত্যক্ষ বা পেরাক্ষ েকােনাভােবই পাপমুক্ততা
এর েঘাষণা েদয়া হয় িন।-(عصمة)
পাপমুক্ত) হওয়ার মােন এই েয, িতিন িনশ্িচতভােবই পাপমুক্ত িছেলন, িকন্তু কােরা মা‘ছূম্ معصوم) [এখােন আমরা বেল রাখেত চাই েয, কােরা মা‘ছূম্
না হওয়ার মােন এই নয় েয, িতিন িনশ্িচতভােবই পাপ কেরেছন। বরং মা‘ছূম না হওয়ার মােন হচ্েছ, পাপ েথেক মুক্ত থাকার িনশ্চয়তা না থাকা। এমতাবস্থায়
কােরা পােপ িলপ্ত হওয়ার িবষয়িট অকাট্যভােব প্রমািণত না হওয়া পর্যন্ত কাউেক পাপী বেল গণ্য করা চেল না।]
েকারআন মজীেদর উপেরাদ্ধৃত আয়াত সমূেহ ব্যবহৃত বাচনভঙ্িগ েথেকই সুস্পষ্ট েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগণ মা‘ছূম িছেলন না। অবশ্য
েকারআন মজীেদ তাঁেদরেক মু’িমনেদর মাতা বেল উল্েলখ করা হেয়েছ (সূরাহ্ আল্-আহযাবঃ ৬) এবং হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ইন্েতকােলর পর তাঁেদর
কাউেক িববাহ করা মু’িমনেদর জন্য হারাম কের েদয়া হয় (সূরাহ্ আল্-আহযাব ◌ঃ ৫৩)। এ কারেণ তাঁেদর সােথ মু’িমনেদর েয সম্মানার্হ সম্পর্ক তার
পিরপ্েরক্িষেত অেনেক তাঁেদর মর্যাদােক পাপমুক্ততার পর্যােয় উন্নীত করার েচষ্টা কেরন।
িকন্তু প্রকৃত ব্যাপার হেলা মু’িমনেদর জন্য মাতৃস্বরূপ হওয়া আর মা‘ছূম হওয়ার মধ্েয েকােনা সম্পর্ক েনই, িঠক েযমন েকােনা মু’িমন ব্যক্িতর
জন্মদাত্রী মােয়র সােথ তার সম্মানার্হ সম্পর্ক থাকা সত্ত্েবও তার মােক অিনবার্যভােবই মা‘ছূম বেল গণ্য করা সিঠক হেত পাের না। এমনিক েকােনা
মু’িমন ব্যক্িতর িপতা-মাতা যিদ কােফরও হয় তাহেলও তােদর সােথ সম্মানার্হ ও েসৗজন্যমূলক আচরণ অব্যাহত রাখার জন্য েকারআন মজীেদ িনর্েদশ েদয়া
হেয়েছ, িকন্তু ঐ মু’িমন ব্যক্িতর এ আচরণ তার িপতা-মাতােক মু’িমেন পিরণত করেব না।
মু’িমনেদর জন্য হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগণেক মােয়র ন্যায় সম্মানার্হ গণ্য করার িবষয়িটও একই ধরেনর। প্রকৃত পক্েষ স্বয়ং
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্ত্রীর মর্যাদাই তাঁেদর প্রিত সম্মান প্রদর্শনেক মু’িমনেদর জন্য অপিরহার্য কেরেছ। কারণ, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)
মু’িমনেদর জন্য িপতৃতুল্য, বরং িপতার েচেয় অিধকতর সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্িত ও ভােলাবাসা পাবার হকদার। এমতাবস্থায় তাঁর পের তাঁর েকােনা
স্ত্রীেক িববাহ করেল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রিত পূর্বানুরূপ সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্িত ও ভােলাবাসা বজায় থাকেব না এটাই স্বাভািবক।
এমতাবস্থায় তাঁর পের তাঁর িবিবগণেক িববাহ করা হারাম হওয়া ও তাঁেদরেক মাতৃতুল্য গণ্য করা অপিরহার্য িছেলা। িকন্তু এর দ্বারা িকছুেতই
তাঁেদরেক মা‘ছূম বেল গণ্য করা চেল না।
যিদও অনুরূপ ক্েষত্ের অতীেতর নবী-রাসূলগেণর (আঃ) িবিবগেণর ক্েষত্ের আল্লাহ্ তা‘আলার িবধান কী িছেলা তা েকারআন মজীেদ উল্েলখ করা হয় িন (এবং
তা উল্েলেখর প্রেয়াজনও িছেলা না)। তেব আমরা িনদ্িবর্ধায় ধের িনেত পাির েয, অতীেতর নবী-রাসূলগেণর (আঃ) িবিবগেণর ক্েষত্েরও আল্লাহ্ তা‘আলার
িবধান অিভন্ন িছেলা। িকন্তু তাঁেদর ক্েষত্েরও মা‘ছূম হওয়ার িবষয় প্রমািণত হয় না। অর্থাৎ তাঁেদর মধ্েয েকউ েকউ মা‘ছূম েথেক থাকেল তা
ব্যক্িত িহেসেব, নবী-রাসূেলর (আঃ) স্ত্রী িহেসেব নয়। তার প্রমাণ, েকারআন মজীেদ হযরত নূহ্ (আঃ) ও হযরত লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রীর কুফরী ও
জাহান্নামী হওয়ার িবষয়িট সুস্পষ্ট ভাষায় উল্িলিখত হেয়েছ। একিট ঐশী মূলনীিত িহেসেব নবী-রাসূেলর (আঃ) স্ত্রী তথা মু’িমনেদর মাতা হওয়া যিদ
কােরা পাপমুক্ততা িনশ্িচত করেতা তাহেল ঐ দু’জন নারী তার ব্যিতক্রম হেতা না।
নীিতগতভােব তথা একিট ঐশী মূলনীিত িহেসেব উম্মাহাতুল মু’িমনীন অর্থাৎ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগণ-এর মা‘ছূম না হওয়ার তথা আহেল
বাইত্-এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার িবষয়িট উল্িলিখত আয়াত সমূহ ও উপেরাক্ত আেলাচনা েথেক অকাট্যভােব প্রমািণত হয়। েকারআন মজীেদর আেরা কতক আয়াত
েথেক এ িবষয়িট অিধকতর সুস্পষ্টভােব প্রমািণত হয়। অর্থাৎ এখােন যা এজমালীভােব প্রমািণত হয় অন্য কতক আয়াত েথেক তা দৃষ্টান্ত সহকাের
প্রমািণত হয়।
েকারআন মজীেদর সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম্ েথেক জানা যায় েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) তাঁর েকােনা একজন স্ত্রীর কােছ একিট েগাপন কথা বলেল িতিন
েগাপনীয়তা ভঙ্গ কের তা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অপর এক স্ত্রীর কােছ বেল েদন। এছাড়া তাঁর দুই স্ত্রী [যথাসম্ভব ঐ দু’জনই অর্থাৎ যারা একজন
আেরক জেনর কােছ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর েগাপন কথা বেল িদেয়িছেলন] “রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর িবরুদ্েধ” পরস্পরেক সাহায্য করেত তথা তাঁর
িবরুদ্েধ েকােনা একিট িবষেয় চক্রান্ত করেত যাচ্িছেলন। এ জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁেদরেক কেঠার ভাষায় িতরস্কার কেরন ও সতর্ক কের েদন এবং
তাওবাহ্ করার জন্য নছীহত্ কেরন।[ আহেল সুন্নােতর ওলামােয় েকরােমর দৃষ্িটেত িনর্ভরেযাগ্য বেল পিরগিণত িবিভন্ন হাদীছ-গ্রন্থ ও তাফসীের
হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর এ দু’জন স্ত্রীর নাম সুিনর্িদষ্টভােব এবং সংশ্িলষ্ট েগাপন কথা সংক্রান্ত ঘটনা ও চক্রান্েতর কথা সুস্পষ্ট ভাষায়
উল্িলখত আেছ। িকন্তু ব্যক্িত িহেসেব সুিনর্িদষ্টভােব তাঁেদরেক িচহ্িনত করা আমােদর অত্র আেলাচনার জন্য অপিরহার্য নয়। বরং আমােদর আেলাচনা
হচ্েছ একিট নীিতগত আেলাচনা। এ কারেণ, তাঁেদর মধ্য েথেক একজেনর ব্যাপােরও যিদ মা‘ছূম্ না হওয়ার িবষয়িট প্রমািণত হয় (তা িযিনই েহান না েকন)
তাহেল তা েথেক এটাই প্রমািণত হয় েয, েকবল হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর স্ত্রীর মর্যাদা কাউেক মা‘ছূম বানােত পাের না।]
এরশাদ হেয়েছ ◌ঃ
ا نبَأهََا بهِِ قَالَتْ مَنْ أنَبَأكََ هَذَا قَالَ نبَأنَيَِ فَ بَعْضَهُ وَأعَْرضََ عَن بَعْضٍ فَلَمهُ عَلَيْهِ عَرأتَْ بهِِ وَأظَْهَرهَُ اللَا نب ا فَلَمًإلَِى بَعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِي يِالن وَإذِْ أسََر
الْعَليِمُ الْخَبِرُ
আর নবী যখন তাঁর স্ত্রীেদর কােরা কােছ েকােনা একিট কথা েগাপেন বলেলন, অতঃপর েস (অন্য কাউেক) তা জািনেয় িদেলা এবং আল্লাহ্ তাঁর“



[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর] কােছ তা প্রকাশ কের িদেলন তখন িতিন (তাঁর ঐ স্ত্রীেক) তার িকছুটা জানােলন এবং িকছুটা জানােলন না। আর িতিন যখন তােক
তা জানােলন তখন েস বলেলা ◌ঃ েক আপনােক এিট জািনেয়েছ? িতিন বলেলন ◌ঃ পরম জ্ঞানী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)ই আমােক জািনেয়েছন।” (সূরাহ্আত-তাহরীম-৩)
এেত েকােনাই সন্েদহ েনই েয, েয েকােনা ঈমানদার কর্তৃক, িবেশষ কের নবীর (সাঃ) একজন ঘিনষ্ঠ ব্যক্িত কর্তৃক যােক িতিন িবশ্বাস কের েকােনা
েগাপন কথা বেলিছেলন Ñ তাঁর েগাপন কথা অন্েযর কােছ বেল েদয়া একিট গুরুতর িবষয় িছেলা। িকন্তু এখােনই েশষ নয়।
আল্লাহ্ তা‘আলা এরপর এরশাদ কেরেছন ◌ঃ
إنِ َتوُبَا إلَِى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإنِ تظََاهَراَ عَلَيْهِ فَإِن اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِرٌ
েতমােদর দু’জেনর অন্তর অন্যােয়র প্রিত ঝুঁেক পড়ার কারেণ েতামরা যিদ তাওবাহ্ কেরা (েতা ভােলা কথা), নেচৎ েতামরা দু’জন যিদ তাঁর (রাসূেলর)“
িবরুদ্েধ পরস্পরেক সহায়তা কেরা (তথা তাঁর িবরুদ্েধ চক্রান্ত কেরা) তাহেল (েজেন েরেখা,) অবশ্যই আল্লাহ্ই তাঁর অিভভাবক, আর এছাড়াও িজবরাঈল,
উপযুক্ত মু’িমনগণ ও েফেরশতাগণ তাঁর সাহায্যকারী।” (সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম ◌ঃ ৪)
পরবর্তী আয়াত েথেক মেন হয় েয, তাঁেদর দু’জেনর কাজিট এমনই গুরুতর িছেলা েয কারেণ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর পক্ষ েথেক তাঁেদরেক তালাক
প্রদান করা হেলও অস্বাভািবক হেতা না। আর তােত দ্িববচেনর পিরবর্েত স্ত্রীবাচক বহুবচন ব্যবহার েথেক মেন হয় েয, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর
স্ত্রীগেণর মধ্েয যারা এ চক্রান্েত অংশ েনন িন সম্ভবতঃ তাঁরাও িবষয়িট জানার পের তােত বাধা েদন িন বা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-েক সােথ সােথ অবগত
কেরন িন, তাই এ ৈশিথল্েযর কারেণ তাঁেদরেকও তালাক েদয়া হেল তা-ও অস্বাভািবক হেতা না।
এরশাদ হেয়েছ ◌ঃ
ؤْمِنَاتٍ قَانَِاتٍ َائبَِاتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَبَاتٍ وَأبَْكَاراً مُسْلمَِاتٍ م نكُن راً مَْأنَ يُبْدِلَهُ أزَْوَاجًا خ قَكُنهُ إنِ طَلَعَسَى رب
িতিন (রাসূল) যিদ েতামােদরেক তালাক্ব প্রদান কেরন তাহেল হয়েতা তাঁর রব েতামােদর পিরবর্েত তাঁেক েতামােদর েচেয় উত্তম অকুমারী ও কুমারী“
স্ত্রীবর্গ প্রদান করেবন যারা হেব ঈমানদার, (আল্লাহর  কােছ) আত্মসমর্িপত, আজ্ঞাবহ, তাওবাহ্কািরনী, ‘ইবাদত-কািরনী ও েরাযা পালনকািরনী (বা
আল্লাহর  পেথ পিরভ্রমণকািরনী)।” (সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম ◌ঃ ৫)
এ আয়ােত এ ধরেনর ইঙ্িগতও রেয়েছ েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ঐ সময় জীিবত িবিবগেণর কােরা মধ্েযই এেত উল্িলিখত সবগুেলা গুণ-ৈবিশষ্ট্য
বাঞ্িছত সর্েবাচ্চ মাত্রায় িছেলা না।
এ েথেক অকাট্যভােব প্রমািণত হয় েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবিবগণ মা‘ছূম িছেলন না এবং তাঁরা আহেল বাইত্-এর অন্তর্ভুক্ত িছেলন না।
িকন্তু এরপরও অেনেক ভাবােবেগর বেশ েকবল আল্লাহর  রাসূেলর স্ত্রী হবার কারেণ তাঁেদরেক পাপ ও ভুেলর উর্েধ গণ্য কেরন। তাঁেদর এ ভুল েভঙ্েগ
যাওয়ার জন্য েকারআন মজীেদর িেনুাক্ত আয়াতই যেথষ্ট হওয়া উিচত যা হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর স্ত্রীগেণর সমােলাচনা ও তাঁেদর উদ্েদেশ
উচ্চািরত হুমিকর ধারাবািহকতায় তাঁেদরেক সতর্ক করার লক্ষ্েয নািযল হেয়েছ ◌ঃ
ضَربََ اللهُ مََلاً للذِنَ كَفَروُا امِْرأَةََ نوُحٍ وَامِْرأَةََ لُوطٍ كَانََا تحَْتَ عَبْدَْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالحَِْنِ فَخَانََاهُمَا فَلَمْ يُغْنيَِا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِلَ ادْخُلاَ النارَ
اخِلِنَ مَعَ الد
যারা কােফর হেয়েছ তােদর জন্য আল্লাহ্ নূেহর স্ত্রী ও লূত্েবর স্ত্রীর উপমা প্রদান কেরেছন; তারা দু’জন আমার দু’জন েনক বান্দাহর আওতায়“
(িববাহাধীেন) িছেলা, িকন্তু তারা উভয়ই তােদর সােথ িবশ্বাসঘাতকতা করেলা। ফেল তারা দু’জন (নূহ্ ও লূত্ব) তােদর দু’জনেক আল্লাহর  (শাস্িত) েথেক
রক্ষা করেত পারেলা না; আর তােদরেক বলা হেলা ◌ঃ (অন্যান্য) প্রেবশকারীেদর সােথ েদাযেখ প্রেবশ কেরা।”  (সূরাহ্ আত্-তাহ্রীম্ ঃ ১০)
আহেল বাইত্ কারা?
আমরা ভূিমকায় েযমন উল্েলখ কেরিছ, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর যুগ েথেক শুরু কের এ ব্যাপাের েয সর্বসম্মত মত (ইজ্মা‘) চেল এেসেছ তা হচ্েছ,
েকারআন মজীেদ আহেল বাইত্ বলেত হযরত ফােতমাহ্, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (রাযীয়াল্লাাহু তা‘আালাা ‘আন্হুম্ আজ্মা‘ঈন্)-েক
বুঝােনা হেয়েছ েতমিন আােল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেতও তাঁেদরেক বুঝােনা হেয়েছ। এ িবষেয়র সমর্থেন িবিভন্ন সূত্ের বর্িণত প্রচুর হাদীছ রেয়েছ।
বর্ণনাসূত্েরর িবচাের এ িবষয়ক হাদীছগুেলা মুতাওয়ািতর  িকনা েস িবষেয় পর্যােলাচনায় না িগেয়ও আমরা বলেত পাির েয, প্রথমতঃ এ সব হাদীেছর
িবষয়বস্তু ইসলােমর চারিট অকাট্য জ্ঞানসূত্েরর েকােনািটর সােথই সাংঘর্িষক নয় এবং দ্িবতীয়তঃ সংশ্িলষ্ট আয়াত নািযলকােল হযরত রাসূেল আকরাম
(সাঃ)-এর পুত্রসন্তান না থাকা ও েকারআন মজীেদর দৃষ্িটেত তাঁর িবিবগণ মা‘ছূম না হওয়া তথা আহেল বাইেতর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার প্েরক্ষাপেট এ
িবষয়ক হাদীছগুেলা গ্রহণ করা ছাড়া সংশ্িলষ্ট আয়াতাংেশর প্রােয়ািগকতা থােক না। কারণ, েস ক্েষত্ের আেদৗ তাঁর েকােনা আহেল বাইত্ থােক না এবং
সংশ্িলষ্ট আয়াতাংশ অর্থহীন হেয় যায় Ñ েয ধরেনর উক্িত েথেক িচর জ্ঞানময় সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ তা‘আলা পরম প্রমুক্ত।
অিধকন্তু আয়ােত মুবাাহালাহ্ (সূরাহ্ আােল ‘ইমরান্ ◌ঃ ৬১) অনুযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) েয আমল কেরন তদ্সংক্রান্ত েয তথ্েযর ওপের
উম্মাহর মধ্েয ইজ্মা‘ রেয়েছ তা েথেকও উক্ত চারজন মহান ব্যক্িতত্েবর আহেল বাইত্ বা আােল মুহাম্মাদ (সাঃ) হওয়ার ব্যাপাের অকাট্য সমর্থন
পাওয়া যায়।
নাজরােনর খৃস্টান ধর্মেনতােদর কােছ ইসলােমর সত্য দ্বীন ও হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর সত্িযকােরর পয়গাম্বর হওয়ার িবষয়িট অকাট্যভােব
সুস্পষ্ট হেয় যাওয়া সত্ত্েবও তারা ইসলাম ও হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িবেরািধতার ব্যাপাের, িবেশষ কের হযরত ‘ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপাের
একগুঁেয়িম করেত থাকেল আল্লাহ্ তা‘আলা তােদরেক লা‘নেতর চ্যােলঞ্জ েদয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)েক িনর্েদশ েদন; এরশাদ কেরন ◌ঃ
كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْنَاءناَ وَأبَْنَاءكُمْ وَنسَِاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَكُمْ ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَل لعْنَةُ اللّهِ عَلَى فَمَنْ حَآج



الْكَاذِبِنَ
েহ রাসূল!) আপনার কােছ প্রকৃত জ্ঞান এেস যাওয়ার পেরও েয আপনার সােথ এ ব্যাপাের (‘ঈসার ব্যাপাের) িবতর্ক কের তােক বলুন ◌ঃ এেসা আমরা েডেক)“
েনই আমােদর পুত্রেদরেক ও েতামােদর পুত্রেদরেক, আমােদর নারীেদরেক ও েতামােদর নারীেদরেক এবং আমােদর িনেজেদরেক ও েতামােদর িনেজেদরেক, অতঃপর
আমরা প্রার্থনা কির এবং িমথ্যাবাদীেদর ওপর আল্লাহর  লা‘নত কির।” (সূরাহ্ আােল ‘ইমরাান্ ◌ঃ ৬১)
ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফর্ক্বাহ্র সূত্ের বর্িণত হাদীছ সমূেহর িভত্িতেত সমগ্র উম্মাহ্র কােছ সর্বসম্মতভােব গৃহীত তথ্য অনুযায়ী হযরত
রাসূেল আকরাম (সাঃ) হযরত ফােতমাহ্, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (রাযীয়াল্লাহু তা‘আালা ‘আন্হুম্ আজ্মা‘ঈন্)-েক স্বীয় চাদর
বা ‘আবা-র নীেচ িনেয় নাজ্রােনর খৃস্টানেদর সােথ মুবাাহালাহ্ করেত যান এবং এ সময় আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ েয েদা‘আ কেরন তােত তাঁেদরেক “এরাই
আমার আহেল বাইত্” বেল উল্েলখ কেরন। এ সংক্রান্ত হাদীছগুেলারও িবষয়বস্তু এমন যা ইসলােমর অকাট্য জ্ঞানসূত্র সমূেহর েকােনািটর সােথই
সাংঘর্িষক নয় এবং এ ব্যাপাের এতদ্ব্যতীত অন্য েকােনা বর্ণনা েনই। এমতাবস্থায় এিটেক গ্রহণ করা ছাড়া উপায় েনই। নেচৎ ধের িনেত হয় েয,
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াত অনুযায়ী আমল কেরন িন Ñ েয ধারণা িনর্দ্িবধায় প্রত্যাখ্যানেযাগ্য।
লক্ষণীয় েয, সংশ্িলষ্ট আয়াত অনুযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর জন্য তাঁর সবেচেয় কােছর মানুষগুেলােক িনেয় মুবাাহালাহ্ করেত যাওয়া
অপিরহার্য িছেলা। এ আয়ােত উভয় পক্েষ মুবাাহালায় অংশগ্রহণকারীেক িতন ধরেনর েলাকেদরেক িনেয় এেত অংশগ্রহণ করেত বলা হয়, তা হচ্েছ ◌ঃ انفسنا
আমােদর নারীগণ/ স্ত্রী-কন্যাগণ)। এ আয়ােত প্রদত্ত িনর্েদেশর িভত্িতেত) نسائنا আমােদর পুত্রগণ/ বংশধর পুরুষগণ) ও) ابنئنا ,(আমরা িনেজরা)
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যােদরেক িনেয় মুবাাহালাহ্ করেত েগেলন সুস্পষ্ট েয, তাঁেদর মধ্য েথেক হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ)েক ابنئنا
(আমােদর পুত্রগণ/ পুরুষ বংশধরগণ) িহেসেব, হযরত ফােতমাহ্ (রাঃ)েক نسائنا (আমােদর নারীগণ অর্থাৎ প্িরয়তম নারীগণ) ও হযরত আলী (রাঃ)েক انفسنا
আমরা িনেজরা) িহেসেব সােথ িনেয় যান। অর্থাৎ িতিন তাঁর পুেরা আহেল বাইত্েক সােথ িনেয় যান।)
এখােন আেরা গভীরভােব তিলেয় িচন্তা করার িবষয় হচ্েছ এই েয, মুবাাহালাহ্র আয়ােত যােদরেক সােথ িনেয় মুবাাহালাহ্ করার িনর্েদশ েদয়া হয় তাঁেদর
সম্পর্েক আিভধািনক অর্থ গ্রহণ করা হেল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য কন্যােক নয়, বরং তাঁর স্ত্রীগণেক সােথ িনেত হেতা, অথবা কন্যার সােথ সােথ
স্ত্রীগণেকও সােথ িনেত হেতা। অবশ্য জীিবত পুত্রসন্তান না থাকা অবস্থায় নািতদ্বয়েক িনেয় যাওয়ার েযৗক্িতকতা থাকেলও আিভধািনক তাৎপর্েযর
দৃষ্িটেত জামাতােক সােথ েনয়ার িবষয়িট এর আওতায় আেস না। িকন্তু েযেহতু মুবাাহালাহ্র ক্েষত্ের রক্ত বা ৈববািহক সম্পর্েকর িনকটতম
ব্যক্িতেদরেক সােথ েনয়ার েযৗক্িতকতা িছেলা না এবং প্রিতপক্ষও তা দাবী করেতা না, বরং দু’িট আদর্িশক পক্েষর মধ্েয পারস্পিরক চ্যােলঞ্েজর
ক্েষত্ের সংশ্িলষ্ট েনতার জন্য আদর্িশক দৃষ্িটেকাণ েথেক যারা তাঁর িনকটতম ও পরবর্তী উত্তরািধকারী তথা েনতার সােথ যারা ধ্বংস হেয় েগেল
সংশ্িলষ্ট আদর্েশর িচরিবলুপ্িত ঘটেব তাঁেদরেক সােথ িনেয়ই মুবাাহালাহ্ করা অপিরহার্য িছেলা।
এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ্য েয, ইসলােমর সকল মত-পেথর সূত্ের বর্িণত হাদীছ-িভত্িতক সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-
এর সােথ তাঁর সম্পর্কেক হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আঃ)-এর সম্পর্েকর অনুরূপ বেল উল্েলখ কেরেছন। এর মােন হচ্েছ, হযরত হারূন (আঃ) েযরূপ হযরত
মূসা (আঃ)-এর আদর্িশক সত্তার অিবচ্েছদ্য অংশ িছেলন, িঠক েসভােবই হযরত আলী (রাঃ) হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আদর্িশক সত্তার অিবচ্েছদ্য অংশ
িছেলন। এমতাবস্থায় তাঁেক সােথ িনেয় না েগেল মুবাহালাহ্ অসম্পূর্ণ থাকেতা। সম্ভবতঃ প্রিতপক্ষও এ িবষয়িট অবগত িছেলা এবং এ কারেণ তাঁেক সােথ
িনেয় না েগেল তা প্রিতপক্েষর কােছ গ্রহণেযাগ্য হেতা না।
অনুরূপভােব বুঝা যায়, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) জানেতন েয, িতিন তাঁর স্ত্রীেদরেক “আমােদর নারীগণ” িহেসেব তথা আহেল বাইেতর নারী সদস্য িহেসেব
সােথ না েনয়ায় প্রিতপক্েষর কাছ েথেক প্রিতবােদর আশঙ্কা িছেলা না অর্থাৎ প্রিতপক্ষও জানেতা েয, তাঁর স্ত্রীগণ আদর্িশক-পািরভািষক িদক েথেক
তাঁর আহেল বাইেতর অন্তর্ভুক্ত িছেলন না।
এ েথেক আেরা প্রমািণত হয় েয, পািরভািষক অর্েথ েকােনা নবী বা রাসূেলর আহেল বাইত্ বা আােল রাসূেলর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অিভধািনক অর্েথ
পিরবােরর সদস্য বা বংশধর হওয়া অপিরহার্য নয়, বরং এর বাইের েথেকও অন্তর্ভুক্ত করা হেত পাের। অর্থাৎ পািরভািষক অর্েথ একজন নবী বা রাসূেলর
আহেল বাইত্ বা আােল রাসূেলর অন্তর্ভুক্ত তাঁরাই যারা তাঁর আদর্িশক সত্তার অংশ এবং তাঁর আদর্িশক উত্তরািধকারী। হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন
(আঃ) এবং হযরত মূসা ও হযরত ইউশা‘ িবন্ নূন্ (আঃ)-এর মধ্েয েয সম্পর্ক িছেলা তা এ ধরেনরই এবং এ কারেণই হযরত ইউশা‘ িবন্ নূন্ (আঃ) হযরত মূসা
(আঃ)-এর পুত্র না হওয়া সত্ত্েবও তাঁর আদর্িশক েনতৃত্েবর উত্তরািধকারী হেয়িছেলন। একই কারেণ হযরত আলী (রাঃ) হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর
পুত্র না হওয়া সত্ত্েবও তাঁেক আহেল বাইত্-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
ইসলােম আহেল বাইত্-এর মর্যাদা
েকারআন মজীেদ ও িবিভন্ন হাদীেছ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল বাইত্-এর দ্বীনী মর্যাদা সম্বন্েধ প্রত্যক্ষ ও পেরাক্ষভােব বহু উল্েলখ
রেয়েছ। িবেশষ কের েকারআন মজীেদর েয সব আয়ােত এ সম্বন্েধ পেরাক্ষভােব উল্েলখ করা হেয়েছ ইখলােছর সােথ ও িনরেপক্ষভােব অর্থগ্রহণ ও ব্যাখ্যা
করা হেল েস সব আয়াত েথেকও হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল বাইত্-এর িবেশষ দ্বীনী মর্যাদা সুস্পষ্টভােব ধরা পেড়। েতমিন িবিভন্ন
মুতাওয়ািতর  হাদীেছও এ সম্বন্েধ উল্েলখ রেয়েছ। িকন্তু এখােন আমরা েকবল েসই সব দলীেলরই আশ্রয় েনেবা যার তাৎপর্েযর ব্যাপাের দ্িবমেতর অবকাশ
েনই।
এ পর্যােয় প্রথেমই আমরা যা উল্েলখ করেত চাই তা হচ্েছ আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন আহেল বাইেতর প্রিত ভােলাবাসােক মু’িমনেদর জন্য অপিরহার্য
কেরেছন; এরশাদ হেয়েছ ◌ঃ



قُل لا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إلاِ الْمَوَدةَ فِي الْقُرَْى
েহ রাসূল!) বলুন, আিম এজন্য (আল্লাহর  েহদায়াত েপৗঁেছ েদয়ার িবিনমেয়) েতামােদর কােছ আমার ঘিনষ্ঠতমেদর জন্য ভােলাবাসা ব্যতীত েকােনা)
িবিনময় চাই না।” (সূরাহ্ আশ্-শূরা ◌ঃ ২৩)
প্রিত ভােলাবাসােক অপিরহার্য করা হেয়েছ। কারণ, এ ব্যাপাের দ্িবমেতর (یقر) এ আয়ােত মু’িমনেদর জন্য হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর স্বজনেদর
বলেত তাঁর আহেল বাইত্েকই বুঝােনা হেয়েছ। আর এেত যিদ ব্যাপকতর অর্েথ তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা বিন হােশম্েক (یقر) অবকাশ েনই েয, এেত স্বজন
বুঝােনা হেয় থােক তাহেলও তাঁেদর মধ্েয আহেল বাইত্ অগ্রগণ্য।
ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফর্ক্বাহর সূত্ের হযরত ফােতমাহ্ যাহরা’, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (রাযীয়াল্লাহু তা‘আালা
‘আন্হুম্ আজ্মা‘ঈন্)-এর মর্যাদা সম্পর্েক বহু হাদীছ বর্িণত হেয়েছ যার িবষয়বস্তুসমূহ মুতাওয়ািতর পর্যােয় উপনীত হেয়েছ। অবশ্য তা সত্ত্েবও
েকউ হয়েতা েস সেবর তাওয়ার্তুর সম্পর্েক প্রশ্ন তুলেত পােরন, িকন্তু এ সেবর মধ্েয এমন কতগুেলা িবষয় রেয়েছ যা িবতর্েকর উর্েধ এবং েয সব
ব্যাপাের সকেলই একমত। এ সব িবতর্কাতীত িবষেয়র মধ্েয অন্যতম হচ্েছ এই েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর উম্মােতর মধ্েয হযরত আলী (রাঃ) িছেলন
সর্বািধক জ্ঞানী।
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ কেরন ◌ঃ
انا مدينة العلم و علی بابها.
আিম জ্ঞােনর নগরী, আর আলী তার দরযা।”“
এর মােন হচ্েছ, ইসলােমর পূর্ণাঙ্গ ও পুেরাপুির িনর্ভুল জ্ঞান েকবল হযরত আলী (রাঃ)-এর কােছই িছেলা এবং ইসলােমর সিঠক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান েপেত
হেল তাঁর দ্বারস্থ হওয়া অপিরহার্য।
অন্যিদেক মুসলমানেদর মধ্েয এ ব্যাপাের ইজ্মা‘ রেয়েছ এবং এ কারেণ জুম‘আহ্ নামােযর েখাত্ববাহ্  সমূেহ অপিরহার্যভােব উল্েলখ করা হয় েয, হযরত
ফােতমাহ্ (রাঃ) েবেহশেত নারীেদর েনত্রী (سيدة نساء اهل الجنة) এবং হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ) েবেহশেত যুবকেদর েনতা (سيدا
।(شباب اهل الجنة
এ হচ্েছ এমন মর্যাদা যা হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর েকােনা িবিব বা অন্য েকােনা ছাহাবীর জন্য বর্িণত হয় িন।
অন্যিদেক, অত্র পুস্তেকর ভূিমকায় েযমন উল্েলখ করা হেয়েছ, েয েকােনা নামােযর েশষ রাক্‘আেত বসা অবস্থায় হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর সােথ তাঁর
আহেল বাইত্-এর প্রিত দরূদ প্েররণ অপিরহার্য, নেচৎ নামায ছহীহ্ হেব না। িবেশষ কের হানাফী মায্হােবর অনুসারীরা এ দরূদিট এভােব পেড় থােকন ◌ঃ
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صليت علی ابراهيم و علی آل ابراهيم؛ انک حميد مجيد. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما
بارکت علی ابراهيم و علی آل ابراهيم؛ انک حميد مجيد.
েহ আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আােল মুহাম্মােদর প্রিত ছালাত্ কেরা িঠক েযভােব ছালাত্ কেরেছা ইবরাহীম ও আােল ইবরাহীেমর প্রিত; অবশ্যই তুিম পরম“
প্রশংিসত পরম বরকতময়। েহ আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আােল মুহাম্মােদর প্রিত বরকত নািযল কেরা িঠক েযভােব বরকত নািযল কেরেছা ইবরাহীম ও আােল
ইবরাহীেমর প্রিত; অবশ্যই তুিম পরম প্রশংিসত পরম বরকতময়।”
এ দরূেদর মধ্েয িবরাট িচন্তার েখারাক রেয়েছ। তা হচ্েছ, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর প্রিত ছালাত্ করা ও বরকত নািযেলর জন্য আেবদেনর সােথ সােথ
তাঁর আহেল বাইত্-এর প্রিত েকবল ছালাত্ করা ও বরকত নািযেলর আেবদনই করা হয় িন, বরং হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর প্রিত িঠক েসভােব  ছালাত্ করা ও
বরকত নািযেলর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ আেবদন করা হেয়েছ েযভােব হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রিত আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক ছালাত্ করা ও বরকত
নািযল করা হেয়িছেলা। অন্যিদেক হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল বাইত্-এর প্রিত িঠক েসভােব ছালাত্ করা ও বরকত নািযেলর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার
কােছ আেবদন জানােনা হেয়েছ েযভােব আােল ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রিত আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক ছ¡◌ালাত্ করা ও বরকত নািযল করা হেয়িছেলা। এখােন
সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল বাইত্েক আােল ইবরাহীেমর (আঃ)-এর সমপর্যােয়র গণ্য করা হেয়েছ।
এখন প্রশ্ন হচ্েছ, আােল ইবরাহীম (আঃ) কা’রা িছেলন?
এখােন “আােল ইবরাহীম” কথািট েয আিভধািনক অর্েথ ব্যবহৃত হয় িন, বরং পািরভািষক অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ েস ব্যাপাের িবতর্েকর েকােনাই অবকাশ েনই।
কারণ, এখােন “আােল ইবরাহীম” বলেত িনঃশর্তভােব হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিরবার, বা সন্তানগণ বা বংশধরগণেক বুঝােনা হয় িন। কারণ, তাঁর বংশধরগেণর
মধ্যকার নাফরমানেদরেক মুসলমানেদর নামায-মধ্যস্থ দরূেদ শরীক করা হেব এ প্রশ্নই ওেঠ না।
আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন িনেজর পক্ষ েথেক হযরত ইবরাহীম (আঃ)েক মানব জািতর জন্য ইমাম বা েনতা মেনানীত করণ সম্পর্েক এরশাদ কেরন ◌ঃ
هُن قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمِِنَ َهُ بكَِلمَِاتٍ فَأتَمَلَى إبِْراَهِيمَ ربَْوَإذِِ اب
আর ইবরাহীমেক যখন তার রব কেয়কিট কথা দ্বারা পরীক্ষা করেলন এবং েস তা (সাফল্েযর সােথ) সমাপ্ত করেলা (তােত উত্তীর্ণ হেলা) তখন িতিন (তার রব/
আল্লাহ্) বলেলন ◌ঃ অবশ্যই আিম েতামােক মানব জািতর জন্য েনতা (ইমাম) মেনানীতকারী।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ◌ঃ ১২৪)
তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেলন ◌ঃ
وَمِن ذُريتيِ
আর আমার বংশধরেদর মধ্য েথেকও িক (ইমাম িনেয়াগ করা হেব)?” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ◌ঃ ১২৪)“
জবােব আল্লাহ্ তা‘আলা বলেলন ◌ঃ



لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمِِنَ
হ্যা, অবশ্যই িনেয়াগ করেবা, তেব) আমার এ অঙ্গীকার যােলমেদর জন্য নয়।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ◌ঃ ১২৪))“
এ েথেক সুস্পষ্ট েয, এখােন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরেদর মধ্য েথেক ‘পিরপূর্ণ েনককার’েদর ব্যাপাের এ অঙ্গীকার করা হেয়েছ। আর আমরা জািন েয,
তাঁর বংশধরেদর মধ্য েথেক বহু নবী-রাসূেলর (আঃ) আিবর্ভাব হেয়িছেলা এবং তাঁরা িনজ িনজ যুেগ দ্বীনী েনতৃত্েবর (ইমােতর) অিধকারী িছেলন। অতএব,
এ ব্যাপাের সন্েদেহর অবকাশ েনই েয, আমরা নামােয েয দরূদ পাঠ কির তােত েয “আােল ইবরাহীম”-এর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ তার দ্বারা মূলতঃ হযরত
ইবরাহীম (আঃ)-এর বংেশ আগত নবী-রাসূলগণ (আঃ)েক বুঝােনা হেয়েছ। আর আােল মুহাম্মােদর (সাঃ) প্রিত আােল ইবরাহীেমর অনুরূপ দরূদ করার মাধ্যেম
তাঁেদর জন্য আােল ইবরাহীেমর ‘সমতুল্য’ মর্যাদার কথা বলা হেয়েছ। অর্থাৎ আােল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তথা হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল
বাইত্-এর সদস্যগণ নবী-রাসূল না হেলও তাঁেদর মর্যাদা আােল ইবরাহীেমর তথা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংেশ আগত নবী-রাসূলগেণর (আঃ) সমতুল্য।
এখােন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জােগ েয, আােল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তথা হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল বাইত্-এর সদস্যগণ যখন নবী-রাসূল নন তখন
কীভােব ও কী কারেণ তাঁেদর মর্যাদা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংেশ আগত নবী-রাসূলগণ (আঃ)-এর মর্যাদার সমতুল্য হেত পাের?
এ প্রশ্েনর জবাব আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক হযরত ইবরাহীম (আঃ)েক েনতা বা ইমাম িনেয়াগ এবং এরপর পরবর্তী েনতা বা ইমামগণ সম্বন্েধ তাঁর প্রশ্ন
ও আল্লাহ্ তা‘আলার জবােবর মধ্েয িনিহত রেয়েছ।
আমরা সাধারণতঃ দ্বীনী মর্যাদার ক্েষত্ের নবী-রাসূেলর মর্যাদােক সর্েবাচ্চ মর্যাদা বেল মেন কের থািক। িকন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)েক ইমাম
িনেয়ােগর ঘটনা েথেক প্রমািণত হয় েয, মানুেষর সর্েবাচ্চ মর্যাদা হচ্েছ “আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মেনানীত” েনতা বা ইমােমর মর্যাদা। কারণ,
হযরত ইবরাহীম (আঃ) দীর্ঘ বহু বছর যাবত িরসালােতর দািয়ত্ব পালন কেরন এবং বহু কিঠন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; েকবল এর পেরই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁেক
েনতা বা ইমাম মেনানীত কেরন। অতএব, এেত সন্েদহ েনই েয, “আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মেনানীত” েনতা বা ইমােমর মর্যাদা তাঁর পক্ষ েথেক মেনানীত
নবী বা রাসূেলর মর্যাদার ওপের।[ এখােন আমােদরেক স্মরণ রাখেত হেব েয, এ মর্যাদা েকবল আল্লাহর পক্ষ েথেক মেনানীত ইমােমর; েকােনা পার্িথব
েনতৃত্েবর জন্য নয়, এমনিক মুসিলম জনগেণর দ্বারা িনর্বািচত েকােনা দ্বীনী েনতার জন্য এ মর্যাদা নয়, তা েস েনতা মুসিলম জনগেণর
সর্বসম্মিতক্রেমই েনতৃত্েব অিধষ্িঠত েহান না েকন।]তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) সহ খুব কম সংখ্যক রাসূলই (আঃ) আল্লাহ্
তা‘আলার পক্ষ েথেক ইমাম মেনানীত হেয়িছেলন।
আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর েনককার বংশধরেদরেক ইমামত প্রদােনর েয প্রিতশ্র“িত েদন তদনুযায়ী হযরত ইস্হাক্ব ও হযরত ইয়া‘কূব্ (আঃ) সহ
অেনকেক ইমামত প্রদান কেরন। এরশাদ হেয়েছ ◌ঃ
يْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ َن73َوَلُوطًا آتيَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنجِِكَاةِ وَكَانوُا لَنَا عَابداء الزَِلاَةِ وَإي راَتِ وَإقَِامَ الصَْهِمْ فِعْلَ الْخَِْهْدُونَ بأِمَْرنِاَ وَأوَْحَيْنَا إلَ ًة ِوَجَعَلْنَاهُمْ أئَم
التيِ كَانتَ تعْمَلُ الْخَبَائثَِ إنِهُمْ كَانوُا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِنَ
আর আিম তােক (ইবরাহীমেক) দান করলাম ইস্হাক্বেক ও অিতিরক্ত (দান করলাম) ইয়াকূবেক এবং (তােদর) প্রত্েযকেকই সৎকর্মশীল বািনেয়িছ। আর তােদরেক“
ইমাম বািনেয়িছ যারা আমার আেদেশ েলাকেদরেক পিরচািলত করেতা এবং তােদরেক উত্তম কর্ম সম্পাদন, নামায ক্বােয়ম রাখা ও যাকাত প্রদােনর িবষেয়
ওয়াহী কেরিছ, আর তারা িছেলা আমার ‘ইবাদতকারী (অনুগত বান্দাহ্)। (সূরাহ্ আল্-আম্িবয়া’ ◌ঃ ৭২-৭৩)
উপেরাদ্ধৃত আয়াত দু’িটর মধ্েয প্রথম আয়ােত দু’জন নবীর কথা বলা হেলও দ্িবতীয় আয়ােত ইমাম বানােনা প্রসঙ্েগ বহুবচন ব্যবহার করা হেয়েছ, দ্িববচন
নয়। এ েথেক প্রমািণত েয, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরেদর মধ্য েথেক েকবল উপেরাক্ত দু’জন নবী (আঃ)ই ইমাম মেনানীত হন িন, বরং দু’জন নবীর
নােমাল্েলখ ও অন্য ইমামগেণর নােমাল্েলখ না করার ফেল এ সম্ভাবনা প্রবল হেয় ওেঠ েয, অন্য ইমামগণ নবী িছেলন না, তেব নবী না হেলও তাঁরা ঐশী
ইল্হাম্-এর [েকারআন মজীেদ ইলহাম্ অর্েথ “ওয়াহী” শব্দ ব্যবহােরর একািধক দৃষ্টান্ত রেয়েছ।]িভত্িতেত েলাকেদরেক পিরচালনা করেতন।
এখােন আেরকিট িবষয় উল্েলখ করা প্রেয়াজন েয, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক নবী-রাসূল ও ইমাম মেনানয়েনর উদ্েদশ্য িবনা কারেণ েকবল তাঁর কতক
বান্দাহ্েক িবেশষ মর্যাদা প্রদান করা নয়, বরং এ সব পদ হচ্েছ কতক দািয়ত্ব পালেনর পদ; দািয়ত্েবর প্রেয়াজেন ব্যতীত আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক
এ সব পেদ কাউেক মেনানীতকরণ অকল্পনীয়। আর আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মেনানীত নবী-রাসূলগেণর (আঃ) দািয়ত্ব িছেলা তাঁর বাণী মানুেষর কােছ
েপৗঁেছ েদয়া। অন্যিদেক আল্লাহর  মেনানীত েনতা বা ইমােমর দািয়ত্ব ঐশী েহদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর  বান্দাহেদরেক সিঠক পথ েদখােনা ও েস পেথ
পিরচািলত করা, আর েয সব নবী-রাসূল (আঃ) একই সােথ ইমাম বা েনতা িছেলন তাঁরা আল্লাহর  বাণী েপৗঁেছ েদয়ার সােথ সােথ এ দািয়ত্বও পালন কেরেছন।
এখােন িবেশষভােব প্রিণধানেযাগ্য িবষয় হচ্েছ এই েয, আল্লাহ্ তা‘আলার পূর্ণাঙ্গ বাণী (েকারআন মজীদ) নািযল করা ও তা সংরক্িষত থাকার িবষয়িট
িনশ্িচত করার পর আর আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক নতুন েকােনা নবী বা রাসূল প্েররেণর প্রেয়াজনীয়তা থােক িন। িকন্তু আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীর
সিঠক তাৎপর্য গ্রহণ ও ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ এবং তদনুযায়ী আল্লাহর  বান্দাহ্েদরেক পিরচালনার প্রেয়াজনীয়তা একইভােব েথেক যায়। আর বলা বাহুল্য
েয, পাপমুক্ততা ও িনর্ভুলতার িনশ্চয়তা িবহীন েকােনা ব্যক্িতর পক্েষ এ দািয়ত্ব পালন করা সম্ভব নয়। অতএব, নবীর অবর্তমােন এ দািয়ত্ব পালন করার
জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মেনানীত িনষ্পাপ ও ভুলমুক্ত েনতা বা ইমাম মেনানীত হওয়া অপিরহার্য। নেচৎ বান্দাহ্েদর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার
হুজ্জাত্ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, ফেল বান্দাহ্ ইখলাছ¡ সহকাের সিঠক ফয়সালায় উপনীত হবার েচষ্টা করা সত্ত্েবও ভ্রান্িতেত িনপিতত হেল েস জন্য
পাকড়াও-এর উপেযাগী হেব না। আেরা এিগেয় বলেত হয় েয, আল্লাহ্ তা‘আলা নবীর অবর্তমােন তাঁর বান্দাহ্েদরেক এরূপ একিট অিনশ্িচত অবস্থার মধ্েয
েফেল রাখেবন িতিন এ ধরেনর দুর্বলতা েথেক প্রমুক্ত।
এ প্রসঙ্েগ আেরা লক্ষণীয় িবষয় এই েয, নবী-রাসূল নন এমন ব্যক্িতেদরেক আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক েনতা বা ইমাম িনেয়ােগর িবষয়িট েয েকবল হযরত



রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ওফােতর পেরই প্রাসঙ্িগক হেয়েছ, এর পূর্েব প্রাসঙ্িগক িছেলা না  এমন কথাও িনশ্িচত কের বলা চেল না। বরং অতীেতও িবিভন্ন
নবী-রাসূেলর (আঃ) আিবর্ভােবর মধ্যবর্তী অন্তর্বর্তী কােল আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক এ ধরেনর েনতা বা ইমাম িনেয়াগ করা হেয়েছ তা পুেরাপুির
সুিনশ্িচত। কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন বানী ইসরাঈলেক সম্েবাধন কের এরশাদ কেরন ◌ঃ
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ ِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمِذعَلَى ال مُنوَنرُِيدُ أنَ ن
আর আিম ইচ্ছা কির েয, ধরণীর বুেক যােদরেক দুর্বল কের রাখা হেয়েছ তােদর ওপর অনুগ্রহ কির এবং তােদরেক েনতা (ইমাম) বানাই আর তােদরেক“
উত্তরািধকারী বানাই।” (সূরাহ্ আল্-ক্বাছাছ¡ ◌ঃ ৫)
এ আয়ােত েয েকবল এমন েনতার কথা বলা হেয়েছ যারা একই সােথ নবী-রাসূল িছেলন তা নয়। বরং বুঝা যায় েয, েকােনা নবীর কােছ আগত েহদায়াত িবকৃত হওয়া ও
নতুন কের েহদায়াত সহকাের নতুন নবীর আগমন ঘটার পূর্ববর্তী অন্তবর্তীকােল পূর্ববর্তী অিবকৃত েহদায়াত অনুযায়ী েলাকেদরেক পিরচালনা করার জন্য
আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক নবী-রাসূেলর গুণাবলী সম্পন্ন িবিভন্ন েনতা বা ইমাম প্েররণ করা হেয়িছেলা এবং উক্ত আয়ােত তাঁেদর কথাই বলা হেয়েছ।
েকারআন মজীেদর উক্ত দলীল সমূহ এবং নামােয পিঠত দরূেদর (যা ‘আমেলর ক্েষত্ের ইজ্মা প্রমাণ কের) বক্তব্েযর আেলােক হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর
ওফােতর পের তাঁর আহেল বাইত্-এর আল্লাহর  পক্ষ েথেক মেনানীত ইমামেতর ব্যাপাের েকােনাই সন্েদহ থােক না। আর এ েথেক গাদীের খুম্-এ হযরত রাসূেল
আকরাম (সাঃ) েয, হযরত আলী (রাঃ)েক উম্মােতর জন্য ‘মাওলা’ বেল পিরিচত কিরেয় েদন তােত ‘মাওলা’ শব্েদর তাৎপর্য েয ‘েনতা ও শাসক’ তথা তাঁর পের তাঁর
‘খলীফাহ্’ এেতও সন্েদেহর অবকাশ েনই।
এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ্য েয, গাদীের খুম্ সংক্রান্ত হাদীছগুেলা মূল িবষয়বস্তুর িবচাের সর্েবাচ্চ পর্যােয়র তাওয়াতুেরর অিধকারী। এ সব হাদীছ
প্রিতিট স্তের িবপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্িণত হেয়েছ এবং সকল মাযহাব ও িফর্ক্বাহ্র ধারাবািহকতায় সংকিলত প্রায় সকল হাদীছ-গ্রন্েথই
স্থানলাভ কেরেছ।
গাদীের খুম্ সংক্রান্ত িবিভন্ন হাদীেছর বর্ণনায় কতক িবষেয় সামান্য িবিভন্নতা থাকেলও কেয়কিট েমৗিলক িবষেয় েকােনাই মতপার্থক্য েনই।
সংক্েষেপ তা হচ্েছ, িবদায় হজ্েবর পর হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) মক্কাহ্ ত্যাগ কের মদীনাহ্র উদ্েদেশ রওয়ানা হেয় ১৮ই িযল্-হাজ্ব তািরেখ
মক্কাহ্র অদূের গাদীের খুম্ নামক স্থােন উপনীত হওয়ার পের প্রচণ্ড গরম সত্ত্েবও তাঁর সঙ্গীেদরেক যাত্রািবরিত করার িনর্েদশ প্রদান কেরন এবং
েয সব ছাহাবী এিগেয় িগেয়িছেলন তাঁেদরেক িফিরেয় আনার জন্য েলাক পািঠেয় েদন, আর যারা তখেনা এেস েপৗঁেছন িন তাঁেদর আগমেনর জন্য অেপক্ষা কেরন।
তাঁর িনর্েদেশ কতগুেলা উেটর হাওদার গদী একত্র কের একিট মঞ্েচর মেতা বানােনা হয় এবং সকেল এেস েপৗঁছেল িতিন হযরত আলী (রাঃ)েক সােথ িনেয় েস
মঞ্েচ আেরাহণ কেরন। অতঃপর ভূিমকাস্বরূপ একিট নািতদীর্ঘ ভাষণ প্রদােনর পর িতিন হযরত আলী (রাঃ)-এর হাত উঁচু কের তুেল ধের বেলন ◌ঃ
من کنت مولاه فهذا علی مولاه.
আিম যার মাওলা, অতঃপর এই আলী তার মাওলা।”“
হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) েয গাদীের খুেমর সমােবেশ এ কথা বেলিছেলন এ ব্যাপাের েকােনাই দ্িবমত েনই, িকন্তু এ কথার তাৎপর্য সম্পর্েক দ্িবমত
শব্েদর অর্থ কেরেছন ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠেপাষক’; এর অন্যতম অর্থ ‘শাসক’ হেলও তাঁরা তা গ্রহণ কেরন িন। অবশ্য (مولی) ”করা হেয়েছ। অেনেক এখােন “মাওলা
ব্যাপক অর্থেবাধক এ শব্দিট েকারআন মজীেদ ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠেপাষক’ অর্েথও ব্যবহৃত হেয়েছ। িকন্তু িতনিট কারেণ এ ক্েষত্ের তা গ্রহণীয় নয়।
প্রথমতঃ েকারআন মজীেদ মু’িমনেদরেক পরস্পেরর ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠেপাষক’ বেল উল্েলখ করা হেয়েছ (সূরাহ্ আল্-মােয়দাহ্ ◌ঃ ৫৫), ফেল স্বাভািবকভােবই
হযরত আলী (রাঃ)ও মু’িমনেদর ‘বন্ধু’ ও ‘পৃষ্ঠেপাষক’। এমতাবস্থায় হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ)েক মু’িমনেদর ‘বন্ধু’ ও
‘পৃষ্ঠেপাষক’ িহেসেব আলাদাভােব পিরচয় কিরেয় েদয়ার েকােনা মােন হয় না। আর বলা বাহুল্য েয, িতিন েকােনা অর্থহীন কাজ করেত পােরন না।
দ্িবতীয়তঃ, েকউ েকউ েযমন দাবী কেরন েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) িবিভন্ন সময় িবিভন্ন ছাহাবীর শা’েন উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রশংসাসূচক কথা বলেতন
এবং হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্েক তাঁর এ উক্িতিটও তদ্র প। যিদও যথার্থতা ছাড়া েকবল উৎসাহ প্রদােনর জন্য েকােনা িভত্িতহীন কথা বলা বা িভত্িতহীন
প্রশংসা করার মেতা অভ্যাস েথেক নবী-রাসূলগণ (আঃ) মুক্ত িছেলন, তথািপ যুক্িতর খািতের তা সম্ভব মেন করেলও এ জন্য প্রচণ্ড গরেমর মধ্েয
ছাহাবীেদরেক েসখােন অেপক্ষা করেত বাধ্য করা সহ েয আনুষ্ঠািনকতার আশ্রয় েনয়া হেয়িছেলা এরূপ একিট মামূলী িবষেয়র জন্য তার আশ্রয় েনয়া এক
ধরেনর রিসকতার শািমল আল্লাহর  মেনানীত েয েকােনা নবী-রাসূলই (আঃ) যা েথেক মুক্ত।
তৃতীয়তঃ িবচারবুদ্িধ (‘আক্বল্)-এর দাবী অনুযায়ী নবুওয়ােতর ধারাবািহকতা ও ওয়াহী নািযল সমাপ্ত হওয়ার পের মওজূদ ওয়াহীর সিঠক ব্যাখ্যা ও
উম্মােতর পিরচালনার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক িনষ্পাপ ও িনর্ভুল ইমাম মেনানীত হওয়া প্রেয়াজন অথচ অন্য কাউেক এ দািয়ত্েবর জন্য
শব্দ েথেক ‘শাসক’ অর্থ গ্রহণ ছাড়া (مولی) ”মেনানীত করা হয় িন, এমতাবস্থায় গাদীের খুেম হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর এ উক্িতেত উল্িলিখত “মাওলা
গত্যন্তর েনই।
এবার আমরা িবষয়িটেক িভন্ন এক দৃষ্িটেকাণ েথেক অর্থাৎ বাস্তবতার আেলােক েদখেত চাই। তা হচ্েছ, আমরা যিদ ধের েনই েয, নবুওয়াত্ ও িরসালােতর
ধারাবািহকতা সমাপ্িতর পের মুসলমানেদর েনতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্েবর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা কাউেক মেনানীত কের েদন িন, বরং িবষয়িটেক মুসিলম
উম্মাহ্র িনর্বাচেনর ওপর েছেড় িদেয়েছন েস ক্েষত্ের উম্মাহর জন্য কী ধরেনর িসদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপিরহার্য?
েযেহতু িবষয়িট েকােনা আদর্শিনরেপক্ষ িনেরট পার্িথব িবষেয়র (েযমন ◌ঃ রাস্তাঘাট িনর্মাণ, বাজার বা কারখানা পিরচালনা, গৃেহর িডজাইন করা
ইত্যািদর) সােথ জিড়ত নয়, বরং দ্বীন ও শরী‘আহর বাস্তবায়েনর সােথ জিড়ত েসেহতু ইখ্লােছর দাবী হচ্েছ এই েয, দ্বীনী দৃষ্িটেকাণ েথেক সর্বািধক
েযাগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্িতর ওপের এ দািয়ত্ব অর্পণ করা হেব। িকন্তু এ ক্েষত্ের তা হয় িন।



দ্বীনী েনতৃত্েবর জন্য সাধারণভােব েয গুণাবলী অপিরহার্য এবং েয গুণাবলীর ক্েষত্ের অগ্রগণ্য ব্যক্িতেক অগ্রািধকার েদয়া প্রেয়াজন তা হচ্েছ
◌ঃ ‘ইল্ম্, ‘আমল্ ও দূরদৃষ্িট। এ ক্েষত্ের ‘ইল্ম্-এর অবস্থান সর্বাগ্ের, কারণ, যথাযথ ‘ইল্ম্-এর অিধকারী নন এমন ব্যক্িত ইখলাছ¡ ও “তাক্বওয়া’-র
অিধকারী হেলও তাঁর ইখ্লাছ¡ তাঁেক দ্বীনী ও শর‘ঈ িবষয়ািদেত সিঠক ফয়সালা প্রদােনর েযাগ্যতার অিধকারী করেব না। অন্যিদেক যথাযথ ‘ইল্ম্
ব্যিতেরেক কােরা পক্েষ প্রকৃত অর্েথ “তাক্বওয়া’-র অিধকারী হওয়া আেদৗ সম্ভব নয়। কারণ, যথাযথ ‘ইল্ম্-এর অিধকারী নন এমন ব্যক্িত ফরযেক
মুস্তাহাব, মুস্তাহাবেক ফরয, েমাবাহ্েক হারাম ও হারামেক েমাবাহ্ গণ্য কের বসেত পােরন এবং দ্বীেনর ক্েষত্ের বাড়াবািড় কের বসেত পােরন।
েযেহতু “তাক্বওয়া’-র মােন িবেশষ ধরেনর দািড়, িবেশষ কািটং-এর েপাশাক, নফল ‘ইবাদত ও তাসবীহ্-তাহ্লীল নয়, বরং “তাক্বওয়া’-র মােন আল্লাহ্
তা‘আলার আেদশ-িনেষধেক অক্ষের অক্ষের েমেন চলা এবং েকােনা ক্েষত্ের কমিত-বাড়িত বা বাড়াবািড় না করা েয জন্য যথাযথ ‘ইল্ম্ থাকা অপিরহার্য।
আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন ◌ঃ
إنِمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء
িনঃসন্েদেহ আল্লাহর  বান্দাহ্েদর মধ্েয জ্ঞানীরাই তাঁেক ভয় কের।” (সূরাহ্ আল্-ফািতর ◌ঃ ২৮)“
আর ‘ইল্েমর অিধকারী ব্যক্িতর সােথ অন্যেদর তুলনা হেত পাের না। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন ◌ঃ
قُلْ هَلْ يَسْتوَِي الذِنَ يَعْلَمُونَ وَالذِنَ لاَ يَعْلَ
েহ রাসূল!) আপিন বলুন ◌ঃ যারা জােন আর যারা জােন না তারা িক সমান হেত পাের?” (সূরাহ্ আয্-যুমারঃ ৯))“
অবশ্য েকবল প্রকৃত অর্েথ ও যথাযথ জ্ঞােনর অিধকারী হেলই কােরা পক্েষ আল্লাহ্েক ভয় করা সম্ভব এবং এ আয়ােত ‘জ্ঞানী’ (‘আেলম) বলেত এ ধরেনর
েলাকেদরেকই বুঝােনা হেয়েছ, ‘আেলম িহেসেব পিরিচত েয েকােনা েলাকেক নয়। অতএব, সত্িযকােরর ‘আেলম হেল িতিন অবশ্যই যথাযথ ‘আমেলর তথা তাক্বওয়ার
অিধকারী হেবন এবং ওপের েযমন উল্েলখ করা হেয়েছ, তাক্বওয়ার অিধকারী ব্যক্িত দ্বীন ও শারী‘আহ্ ক্েষত্ের আল্লাহ্ তা‘আলার িনর্ধারেণর েচেয়
কমিত-বাড়িত করেত পােরন না তথা এ ব্যাপাের বাড়াবািড় করেত পােরন না। সুতরাং িতিন হেবন চরম পন্থা (ইফ্রাত্) ও িশিথল পন্থা (তাফ্রীত্) েথেক
মুক্ত তথা ভারসাম্েযর (‘আদ্ল্-এর) অিধকারী মধ্যম পন্থার অনুসারী (উম্মােত ওয়াসাত্ব)। েযেহতু আল্লাহ্ তা‘আলা ঈমানদারেদরেক সম্েবাধন কের
েতামরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর অগ্রবর্তী হেয়া না।” (সূরাহ্ আল্-হুজুরাত্ ◌ঃ ১) েসেহতু“  ِِهِ وَرسَُولهنَ يَدَيِ اللَْمُوا ب قَدُ لا এরশাদ কেরেছন ◌ঃ
িতিন ইসলােমর স্বার্থিচন্তা েথেকও আল্লাহ্ ও রাসূেলর (সাঃ) িনর্ধািরত সীমােরখা অিতক্রম করেবন না।
রেয়েছ যােত (رتبص) তৃতীয়তঃ দ্বীনী েনতৃত্েবর জন্য এমন ব্যক্িতেক েবেছ েনয়া অপিরহার্য যার মধ্েয উপেরাক্ত দু’িট গুণ ছাড়াও দূরদৃষ্িট
িতিন পিরস্িথিত িবেবচনা কের উম্মাহ্েক েনতৃত্ব িদেয় এিগেয় িনেত পােরন। আমরা নবী-রাসূলগেণর (আঃ) জীবেনও যােদর সকেলই িছেলন গুনাহ্ ও ভুেলর
উর্েধ এর দৃষ্টান্ত েদখেত পাই। তাঁরা পিরস্িথিত অনুযায়ী কর্মনীিত গ্রহণ কেরন।
তার েচেয়ও বড় কথা, এককভােব হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর জীবেন পিরস্িথিত িবেবচনায় যেথাপযুক্ত িবিভন্ন কর্মনীিত অনুসরেণর অেনকগুেলা
দৃষ্টান্ত রেয়েছ। েযমন ◌ঃ িতিন নবুওয়াত ও িরসালােতর দািয়ত্ব পালেনর িনর্েদশ লােভর পর প্রথম িতন বছর অত্যন্ত েগাপেন েবেছ েবেছ সুিনর্িদষ্ট
ও স্বল্পসংখ্যক েলােকর কােছ তাঁর দাওয়াত েপশ কেরন। এরপর িতিন মক্কায় আেরা দশ বছর অিহংস ও প্রিতেরাধিবহীন কর্মনীিত অনুসরণ কের
প্রচারতৎপরতা চালান; এ সমেয়র মধ্েয িতিন মুসলমানেদর কতকেক িহজরেত পাঠান এবং িকছুিদন অবরুদ্ধ জীবনও কাটান। এরপর িতিন িহজরত কেরন, উপযুক্ত
পিরেবশ েপেয় মদীনায় হুকুমত প্রিতষ্ঠা কেরন এবং েস হুকুমেত ইয়াহূদীেদর িনরাপত্তা ও শান্িতপূর্ণ অবস্থােনর সুেযাগ িদেয় েঘাষণাপত্র জারী
কেরন। মদীনার জীবেন িতিন যুদ্ধ কেরন, সন্িধ কেরন ও পত্রেযাগােযাগ কেরন তথা কূটৈনিতক তৎপরতা চালান। িতিন এমন সব শর্তাবলী সহকাের
হুদায়বীয়্যাহর সন্িধ সম্পাদন কেরন যা দৃশ্যতঃ তাঁর ও ইসলােমর জন্য অপমানজনক িছেলা েয কারেণ কতক ছাহাবী এেত আপত্িত কেরিছেলন, িকন্তু এ
সন্িধ ইসলােমর জন্য িবরাট কল্যাণ বেয় এেনিছেলা সন্িধ সম্পািদত হবার পর পরই আল্লাহ্ তা‘আলা আয়াত নািযল কের এ সন্িধেক ‘সুস্পষ্ট িবজয়’ বেল
আখ্যািয়ত কের েয কল্যাণ সম্বন্েধ অগ্িরম সুসংবাদ প্রদান কেরন।
বস্তুতঃ পাপ ও ভুল েথেক মুক্ত থাকার িনশ্চয়তা েনই এমন েকােনা ব্যক্িতর ক্েষত্ের এেতা িবিচত্র ক্েষত্ের এবং প্রিতিট ক্েষত্ের যথাযথ
কর্মনীিত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।
েমাদ্দা কথা, নবী-রাসূেলর অবর্তমােন মুসলমানেদর পিরচালনা, েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক যিদ কাউেক মেনানীত
কের না-ও েদয়া হয় তথািপ ইখলােছর দাবী অনুযায়ী মু’িমনেদর কর্তব্য হচ্েছ এ ধরেনর গুণাবলীর অিধকারী ব্যক্িতেদর মধ্য েথেক সর্েবাত্তম
ব্যক্িতর ওপের এ দািয়ত্ব অর্পণ করা। অতএব, এ েথেক সুস্পষ্ট েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ওফােতর পের মুসলমানেদর জন্য হযরত আলী (রাঃ)-এর
ওপর েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর দািয়ত্ব অর্পণ করা অপিরহার্য িছেলা। িকন্তু তা হয় িন এবং না হওয়ার ফেল ইসলামী উম্মাহ্র মধ্েয েয িবেভদ-
অৈনক্য ও িবভ্রান্িতর ধারাবািহকতার সূচনা হয় তা কােরাই অজানা নয়।
এ প্রসঙ্েগ আেরকিট িবষেয়র ওপর আেলাকপাত জরুরী বেল মেন কির।
আমােদর অেনেকর মধ্েয মুসলমানেদর ইিতহাস, িবেশষ কের ছাহাবীগেণর ব্যাপাের এমন একিট প্রবণতা আেছ যা িবচারবুদ্িধ (‘আক্বল্) ও েকারআন মজীদ
সমর্থন কের না। তা হচ্েছ, ঢালাওভােব ছাহাবীগেণর প্রিত অন্ধ ভক্িত েপাষণ করা যার ফেল তাঁেদর অেনেকর ভুলত্র“িট আমােদর মধ্েয অব্যাহত েথেক
যাচ্েছ। মুসলমানেদর অকাট্য ঐিতহািসক বর্ণনা ও ছহীহ্ িহেসেব িচহ্িনত বহু হাদীছ েথেক েযখােন তাঁেদর অেনেকর বহু ভুল-ত্র“িটর কথা জানা যায়,
এমনিক জানা যায় েয, স্বয়ং হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) তাঁেদর কতকেক িবিভন্ন ধরেনর কিঠন অপরােধর জন্য শাস্িত িদেয়েছন এবং তাঁর পের তাঁরা পরস্পর
যুদ্ধ কেরেছন ও পরস্পরেক হত্যা কেরেছন, তা সত্ত্েবও ঢালাওভােব ছাহাবীেদর সকলেক নক্ষত্রতুল্য, অনুসরণীয় ও সমােলাচনার উর্েধ গণ্য করা হচ্েছ



এবং সারা দুিনয়া েয িবষয়গুেলা জােন তা েথেক স্বয়ং মুসলমানেদর না-ওয়াক্িবফ্ রাখার েচষ্টা করা হচ্েছ। যারা তা করেছন তাঁরা েভেব েদখেত
প্রস্তুত নন েয, ছাহাবীেদর সকেলর নক্ষত্রতুল্য হওয়া সংক্রান্ত হাদীছিট হাদীছ-বর্ণনার সুদীর্ঘ পরম্পরার মধ্েয েকােনা এক পর্যােয় িমথ্যা
রিচত হেয় থাকেত পাের অথবা হয়েতা হাদীছ সিঠক িকন্তু ‘ছাহাবী’র েয সংজ্ঞা েদয়া হেয়েছ তা িঠক নয়, অর্থাৎ েকবল ঈমােনর ‘েঘাষণা’ সহকাের হযরত
কােরা (معيت جسمانی و روحانی) রাসূেল আকরাম (সাঃ)েক েদখাই ‘ছাহাবী’ হওয়া প্রমাণ কের না, বরং শারীিরক ও আত্িমক উভয় িদক েথেক তাঁর সাহচর্যই
‘ছাহাবী’ হওয়া প্রমাণ কের।
এ অন্ধ ভক্িতর কারেণই অেনকেক ছাহাবীগেণর শ্েরষ্ঠত্েবর পর্যায়ক্রম িনর্ধারেণর ক্েষত্ের চার খলীফাহ্েক তাঁেদর পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সকেলর
উর্েধ স্থান িদেত েদখা যায়। এটা কতই না ভুল নীিত েয, েযেহতু তাঁরা চারজন পর্যায়ক্রেম েখলাফেতর দািয়ত্ব পালন কেরিছেলন েসেহতু তাঁেদরেক
পর্যায়ক্রেম শ্েরষ্ঠত্েবর মর্যাদা েদয়া হেয়েছ! ঘটনাক্রেম যিদ তাঁেদর পিরবর্েত অন্য ছাহাবীেদর মধ্য েথেক কেয়ক জন ছাহাবী খলীফাহ্ হেতন
তাহেল এরা তাঁেদরেকই পর্যায়ক্রেম শ্েরষ্ঠত্েবর মর্যাদা িদেতন। উদাহরণস্বরূপ, ছয় সদস্েযর িনর্বাচনী কিমিটর মধ্য েথেক যিদ অন্য েকউ তৃতীয়
খলীফাহ্ হেতন তাহেল তাঁরা তাঁেকই তৃতীয় শ্েরষ্ঠ ছাহাবীর মর্যাদা িদেতন। (!!)
অথচ গুণাবলীর িবচাের অনস্বীকার্য সত্য হেলা এই েয, ছাহাবীগেণর মধ্েয হযরত আলী (রাঃ) িছেলন সর্বশ্েরষ্ঠ। িবেশষ কের িতিন সাবােলগ হওয়ার তথা
র্িশক্ ও গুনাহ্ প্রেযাজ্য হওয়ার বয়েস উপনীত হওয়ার আেগই ইসলােমর ছায়াতেল স্থানলাভ কেরন এবং মুহূর্েতর তেরও র্িশকী িযন্েদগী যাপন কেরন িন।
সন্েদহ েনই েয, ইসলাম গ্রহণ অতীেতর র্িশক্ ও গুনাহ্েক মুেছ েদয় এবং ব্যক্িত আর েস জন্য শাস্িতেযাগ্য থােক না। িকন্তু এ সত্ত্েবও এরূপ
ব্যক্িত এবং েয ব্যক্িত জীবেন কখেনা র্িশক্ বা অন্য েকােনা গুনােহ িলপ্ত হন িন এ দুই ব্যক্িত কখেনা এক হেত পােরন না, িঠক েযভােব একিট নতুন
কাগেজ ছিব আঁকা হেল এবং একই ছিব একিট ছিবযুক্ত কাগেজর ছিব মুেছ তার ওপের আঁকা হেল দু’িট ছিব গুেণর িদক েথেক অিভন্ন হেত পাের না।
এমনিক এ প্রশ্নিট বাদ িদেলও এবং তাক্বওয়া ও বাছীরােতর দৃষ্িটেত েক অগ্রগণ্য েস প্রশ্নও পােশ সিরেয় রাখেল েযেহতু সর্বসম্মত মত অনুযায়ী
‘ইল্েমর ক্েষত্ের ছাহাবীগেণর মধ্েয হযরত আলী (রাঃ) িছেলন সর্বশ্েরষ্ঠ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা েকারআন মজীেদ আেলেমর েয মর্যাদা বর্ণনা কেরেছন
তার িভত্িতেত িতিন েয ছাহাবীগেণর মধ্েয সর্বশ্েরষ্ঠ িছেলন তা অস্বীকার করা কােরা পক্েষই সম্ভব নয়। অতঃপর, েকবল এর িভত্িতেত ক্রমিবন্যাস
করা হেল (এবং আহেল বাইেতর অপর ব্যক্িতত্ববর্েগর যারা ছাহাবীগেণর অন্তর্ভুক্ত িছেলন, তাঁেদর িবষয়িট িবেবচনায় না িনেলও) শ্েরষ্ঠত্েবর
িবচাের হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা সবার ওপের, অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবেন আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা; (তর্েকর খািতের েমেন িনেল) অপর িতন
খলীফাহর মর্যাদা বড় েজার তৃতীয় েথেক পঞ্চম হেত পাের।
অনুরূপভােব, অর্থাৎ আমরা যিদ ধের েনই েয, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর পের কাউেক েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর জন্য মেনানীত
কেরন িন, তাহেলও সকল িবচাের েয হযরত আলী (রাঃ)েক এবং তাঁর পের যথাক্রেম হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ)েক েখলাফেত অিধষ্িঠত করা
অপিরহার্য িছেলা েস ব্যাপাের দ্িবমেতর েকােনাই অবকাশ েনই। এমনিক যারা চার খলীফাহ্র েখলাফত্েকই সত্েযর ওপর প্রিতষ্িঠত বেল গণ্য কেরন
তাঁরাও হযরত আলী (রাঃ)-এর পের যথাক্রেম হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ)-এর েখলাফেতর অিধকারেক স্বীকার কেরন।
আদর্িশক ও বংশগত উত্তরািধকােরর অিভন্নতা প্রসঙ্েগ
এমনও েকউ েকউ আেছন যারা আহেল বাইেতর েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর অিধকারেক অস্বীকার করার লক্ষ্েয যুক্িত উপস্থাপন কেরন েয, ইসলােম বংশগত
শ্েরষ্ঠত্েবর তথা বংশগত েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর েকােনা স্থান েনই। েকউ েকউ আেরা এক ধাপ এিগেয় এ ব্যাপাের কেঠার ভাষা প্রেয়াগ কের থােকন
এবং আহেল বাইেতর েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর অিধকার প্রত্যাখ্যােনর লক্ষ্েয এ মতেক কটাক্ষ কের রাজতন্ত্েরর সােথ তুলনা কের বেলন, ইসলােম
রাজতন্ত্েরর স্থান েনই। আর এেত িকছু েলােকর মধ্েয িবভ্রান্িত সৃষ্িট হয়। তাই এ িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত করা অপিরহার্য।
ইসলােম েয বংশগত শ্েরষ্ঠত্েবর তথা বংশগত েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর এবং রাজতন্ত্েরর স্থান েনই, এ ব্যাপাের িবতর্েকর অবকাশ েনই। িকন্তু
আহেল বাইেতর দ্বীনী েনতৃত্েবর সােথ এর েকােনাই সম্পর্ক েনই। কারণ, যােদরেক আহেল বাইেতর অন্তর্ভুক্ত করা হেয়েছ তা করা হেয়েছ হযরত রাসূেল
আকরাম (সাঃ)-এর সােথ তাঁেদর বংশগত ও আত্মীয়তার সম্পর্েকর কারেণ নয়, বরং তাঁেদর গুণাবলীর কারেণ। অতীেতর নবী-রাসূলগেণর (আঃ) ক্েষত্েরও একই
নীিত কার্যকর িছেলা।
অতীেতর নবী-রাসূলগণ (আঃ) নবী-রাসূলগেণর (আঃ) বংশধারায়ই আগমন কেরন, িকন্তু লক্ষণীয় িবষয় এই েয, েকবল নবী-রাসূলগেণর (আঃ) বংশধর হওয়ার কারেণই
কাউেক নবুওয়াত্ প্রদান করা হয় িন এবং নবী-রাসূলগেণর (আঃ) বংশধরেদর সকলেকই নবী-রাসূল মেনানীত করা হয় িন।
আল্লাহ্ তা‘আলা নবী-রাসূলগেণর (আঃ) মেনানয়ন সম্বন্েধ এরশাদ কেরন ◌ঃ
إنِ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِْراَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِنَ ذُريةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِعٌ عَليِمٌ
অবশ্যই আল্লাহ্ জগতবাসীেদর ওপের আদম, নূহ্, আােল ইবরাহীম ও আােল ‘ইমরান-েক িনর্বািচত কেরেছন; তােদর কতক অপর কতেকর বংশধর।” (সূরাহ্ আােল“
ইমরান  ◌ঃ ৩৩-৩৪)
ইমামত বা দ্বীনী েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর িবষয়িটও অনুরূপ। আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক হযরত ইবরাহীম (আঃ)েক ইমাম িনেয়ােগর কথা জানােনা হেল
ইবরাহীম (আঃ) এ অঙ্গীকার তাঁর বংশধরেদর েবলাও প্রেযাজ্য িকনা জানেত চান, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা েয জবাব েদন যা ইিতপূর্েবই উল্েলখ করা হেয়েছ তা
েথেক এিট প্রমািণত হয়।
আল্লাহ্ তা‘আলার ফয়সালার যথার্থতা সম্বন্েধ কােরা মেন েকােনারূপ দ্িবধাদ্বন্দ্েবর উদ্েরক হেল তা সুস্পষ্টই ঈমােনর পিরপন্থী। তেব এর
যথার্থতার ওপর পিরপূর্ণ আস্থা সহকাের বাস্তবতার আেলােক এর কারণ জানার েচষ্টা করা দূষণীয় নয়, বরং তা ঈমান মজবূত হবার কারণ হেত পাের।



এ দৃষ্িটেকাণ েথেক িচন্তা করেল আমরা বুঝেত পাির েয, নবুওয়াত-িরসালত ও দ্বীনী ইমামেতর দািয়ত্ব পালেনর জন্য পাপ ও ভুেলর উর্েধ থাকার
িনশ্চয়তা থাকা অপিরহার্য। আর এ িনশ্চয়তার জন্য রক্তধারার পিরপূর্ণ পিবত্রতাও অপিরহার্য।
অবশ্য পিবত্র রক্তধারার অধস্তন বংশধরেদর মধ্েয পাপ ও অপিবত্রতা প্রেবশ করেত পাের, িকন্তু পাপ ও অপিবত্রতার অিধকারী েকােনা ব্যক্িতর
পরবর্তী বংশধরেদর মধ্েয এ েথেক মুক্ত থাকা অসম্ভব না হেলও তার িনশ্চয়তা থােক না এবং বাস্তেব এ ধরেনর েকােনা ব্যক্িতর মনস্তাত্িবক গঠন
সর্বস্তের পিবত্রতার অিধকারী রক্তধারায় আগত িনষ্পাপ ব্যক্িতর সমতুল্য হেত পাের না। তাই িবচারবুদ্িধর দাবী হচ্েছ এই েয, আল্লাহ্ তা‘আলার
সৃষ্িটলক্ষ্েযর চূড়ান্ত বাস্তবায়েনর িনশ্চয়তা িবধােনর স্বার্েথ িতিন সৃষ্িটপিরকল্পনা সংক্রান্ত িসদ্ধান্ত গ্রহেণর সময়ই এর েমৗিলক
কাঠােমা তথা যােদরেক নবী-রাসূল ও িনষ্পাপ দ্বীনী ইমাম িহেসেব দািয়ত্ব প্রদান করেবন তাঁেদরেক সুিনর্িদষ্ট কের রাখেবন, আর েস ক্েষত্ের
তাঁেদরেক িনষ্পাপ ও পিবত্র রক্তধারার মধ্েযই িনর্ধারণ কের রাখেবন এটাই স্বাভািবক; যােদর পাপমুক্ততা ও ভুেলর উর্েধ হওয়ার িবষয়িট অিনশ্িচত
তােদর মধ্য েথেক নয়।
অিধকতর বাস্তব সত্য এই েয, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নবী-রাসূল ও িনষ্পাপ দ্বীনী ইমাম সহ েয সব খাছ¡ বান্দাহ্েক সৃষ্িট করার িবষয়িট তাঁর
সৃষ্িটপিরকল্পনার অংশ িহেসেব সৃষ্িটর শুরুেত িনর্ধারণ কের রােখন তাঁরা ব্যতীত অন্য সকেলর দুিনয়ার বুেক আগমেনর িবষয়িট িছেলা এজমালী এবং
িবিধর ওপর িনর্ভরশীল, সুিনর্িদষ্ট নয়। (علت و معلول আল্লাহ্ তা‘আলার িনর্ধািরত ‘কারণ ও ফলশ্র“িত’ Cause and Effect Ñ
এর মােন হচ্েছ, আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্িটপিরকল্পনা অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ)-এর বংেশ হাজার হাজার েকািট ‘মানুষ’ আগমেনর িবষয়িট অন্তর্ভুক্ত
থাকেলও আপনার-আমার মেতা েলাকেদর আগমন িনর্ধািরত িছেলা না, বরং ‘কারণ ও ফলশ্র“িত’ িবিধর আওতায় আপনার-আমার আগমন অপিরহার্য হেয় ওঠার কারেণই
আপনার-আমার মেতা েলাকেদর আগমন ঘেট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্িটপিরকল্পনায় নবী-রাসূলগণ, িনষ্পাপ দ্বীনী ইমামগণ ও আেরা কতক খাছ¡
বান্দাহর [েযমন ◌ঃ হযরত র্মাইয়াম (আঃ) ও হযরত ফােতমাহ্ (রাঃ)] অন্তর্ভুক্িত িছেলা সুিনর্িদষ্ট ব্যক্িত Proper Noun) িহেসেব [অেনক েলােকর
ভ্রান্ত ধারণার বরেখলােফ নবী-রাসূলগণ, িনষ্পাপ ইমামগণ ও অপর কতক খাছ¡ বান্দাহর িবষয়িট েয আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্িটপিরকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত
িছেলা শুধু তা-ই নয়, এমনিক তাঁেদর নাম-ও পূর্ব েথেক িনর্ধািরত িছেলা। েকারআন মজীেদ হযরত ইসমা‘ঈল, হযরত ইস্হাক্ব, হযরত ইয়া‘কূব, হযরত মূসা,
হযরত ‘ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর নবুওয়াত্ সম্পর্েক তাঁেদর জন্েমর আেগই নােমাল্েলখ সহ সুসংবাদ েদয়ার কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। েতমিন হযরত
রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর নামও পূর্ব েথেকই িনর্ধািরত িছেলা। েকারআন মজীেদ উল্েলখ করা হেয়েছ েয, হযরত ‘ঈসা (আঃ) তাঁর ‘আহ্মাদ্’ নাম উল্েলখ কের
তাঁর আগমেনর ভিবষ্যদ্বাণী কেরন (সূরাহ্ আছ-ছাফ্ ◌ঃ ৬)। এছাড়া ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফর্কাহর কােছ গ্রহণেযাগ্য হাদীছ অনুযায়ী, হযরত আদম
(আঃ) আল্লাহ্ তা‘আলার ‘আরেশ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) ও তাঁর আহেল বাইেতর চার পিবত্র ব্যক্িতত্েবর নূরানী রূপ ও ‘নাম’ েদখেত পান এবং তাঁেদরেক
উিসলাহ্ কের আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ ক্ষমা প্রার্থনা কেরন। এ িবষয়িট ইয়াহূদীেদর অন্যতম ধর্মগ্রন্থ ‘ইদরীস (আঃ)-এর িকতাব’-এও উল্েলখ করা
হেয়েছ।]এবং অন্য সকেলর অন্তর্ভুক্িত িছেলা েকবল ‘মানুষ’ Common Noun) িহেসেব।[ রক্তধারার পিবত্রতা ◌ঃ একিট িবভ্রান্িতর িনরসন
ইিতপুর্েব েযমন উল্েলখ করা হেয়েছ, েকারআন মজীেদর দৃষ্িটেত (সূরাহ্ আােল ‘ইম্রান্ ◌ঃ ৩৩-৩৪) নবী-রাসূলগণ (আঃ) হচ্েছন ذُريةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
কতক অপর কতেকর বংশধর)। এ আয়াতাংশ েথেক এটা সুস্পষ্ট েয, েকােনা নবী-রাসূেলর (আঃ) (েতমিন আল্লাহর  পক্ষ েথেক মেনানীত েয েকােনা িনষ্পাপ)
বলেত েকবল এেক অপেরর অব্যবিহত বংশধরই বুঝায় ٍةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضيذُر ইমােমর) পূর্বতন রক্তধারায় কখেনাই র্িশক ও গুনােহর সংিমশ্রণ ঘেট িন। যিদও
না, বরং মধ্যবর্তী স্তের এক বা একািধক অ-নবী সহ পরবর্তী বংশধরও বুঝায়, িকন্তু এ মধ্যবর্তী স্তরগুেলােত যিদ র্িশক্ ও গুনােহর সংিমশ্রণ ঘেট
তাহেল পরবর্তী স্তেরর নবীেক (এবং েসই সােথ আল্লাহর  পক্ষ েথেক মেনানীত নবীর গুণাবলী সম্পন্ন িনষ্পাপ ইমামেক) পূর্ববর্তী নবীর বংশধর
এর উল্েলখ অর্থহীন হেয় দাঁড়ায়। কারণ, েস ক্েষত্ের কথািট দাঁড়ায় আল্লাহর  নবী হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর িহেসেব- ٍةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضيذُر বুঝােত
নমরূদ ও র্িফআউন্ সহ সমস্ত মানুষেক নবীর বংশধর বেল উল্েলখ করার অনুরূপ যার উল্েলখ অর্থহীন ৈব নয়। আর আল্লাহ্ তা‘আলা েয েকােনা ধরেনর
অর্থহীন কথা ও কাজ েথেক প্রমুক্ত। অতএব, সন্েদহ েনই েয, এিট আল্লাহ্ তা‘আলার একিট নীিত েয, িতিন েয েকােনা নবী-রাসূলেকই (এবং তাঁর পক্ষ েথেক
মেনানীত নবীর গুণাবলী সম্পন্ন িনষ্পাপ ইমামেক) এমন রক্তধারায় পািঠেয়েছন যােত কখেনাই র্িশক্ বা গুনােহর সংিমশ্রণ ঘেট িন।
িকন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর িপতৃপিরচয় সম্পর্েক ভ্রান্ত ধারণার কারেণ অেনেকই এিটেক আল্লাহ্ তা‘আলার একিট নীিত িহেসেব গণ্য করেত প্রস্তুত
নন।
সম্পর্িকত আেলাচনায় িবস্তািরতভােব আেলাচনা করা সর্েবাত্তম এবং অত্র (عصمة الانبياء) যিদও এ িবষয়িট নবী-রাসূলগেণর (আঃ) পাপমুক্ততা
গ্রন্থকােরর রচনাধীন গ্রন্থ ‘নবী-রাসূলগেণর (আঃ) পাপমুক্ততা’য় এ সম্পর্েক অেপক্ষাকৃত িবস্তািরত আেলাচনা করা হেব, তেব আেলাচ্য পুস্তেকর
িবষয়বস্তুর সােথ প্রাসঙ্িগক িবধায় এখােনও আমরা সংক্েষেপ িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত করিছ।
েকারআন মজীেদর সূরাহ্ আল্-আন্‘আােমর ৭৪ নং আয়ােত হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক আর্য ও তার সম্প্রদােয়র মূর্িতপূজার সমােলাচনার কথা উল্েলখ করেত
তার “আব্” আর্যা) উল্েলখ করা হেয়েছ এবং এ েথেকই আর্য-েক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ‘জন্মদাতা িপতা’ বেল গণ্য করা হেয়েছ। িকন্তু) ابيه آزر িগেয়
প্রকৃত পক্েষ উক্ত আয়ােতর িভত্িতেত এটা িনশ্িচতরূেপ ধের েনয়া সম্ভব নয় েয, আর্য তাঁর জন্মদাতা িপতা িছেলা। কারণ, আরবী ভাষায় “আব্”
শব্দিট ব্যাপক অর্থেবাধক যা দ্বারা জন্মদাতা িপতা ছাড়াও দাদা, চাচা, পালক িপতা ও িবিপতােক এবং দাদার (یابو/ ابا/ ا (বাক্যমধ্েয ভূিমকােভেদ
বলা হয়। (والد) ”পূর্ববর্তী েয েকােনা পূর্বপুরুষেকও বুঝােনা হয়। িকন্তু শুধু জন্মদাতা িপতা বুঝােনা উদ্েদশ্য হেল “ওয়ােলদ
এমতাবস্থায় কেয়কিট কারেণ উক্ত আয়ােত আযরেক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্মদাতা িপতা বুঝােনা হেয়েছ বেল মেন করা যায় না। তা হচ্েছ ◌ঃ
১) আল্লাহ্ তা‘আলা জানেতন েয, এ িবষয়িট িনেয় িবভ্রান্িতর সৃষ্িট হেত পাের, এমতাবস্থায় জন্মদাতা িপতা বুঝােনা উদ্েদশ্য হেল ابيه না বেল والده



বলা হেতা, আযেরর নােমাল্েলখ করার প্রেয়াজন িছেলা না। কারণ, েযেহতু শব্দিটর প্রথম ابيه বলেল িবভ্রান্িতর েকােনাই অবকাশ থাকেতা না। অথবা শুধু
অর্থ ‘জন্মদাতা িপতা’ েসেহতু এর সােথ অন্য অর্থজ্ঞাপক িনদর্শন না থাকেল এ েথেক ‘জন্মদাতা িপতা’ ছাড়া অন্য অর্থ গ্রহেণর েকােনাই কারণ থাকেতা
না। এমতাবস্থায় িনদর্শন জুেড় েদয়া অর্থাৎ আযেরর নােমাল্েলখ েথেক সুস্পষ্ট েয, এখােন শব্দিটেক এর প্রথম অর্েথ ব্যবহার করা হয় িন, বরং
বলেত তাঁর জন্মদাতােক বুঝােনা হয় িন, বরং আর্যেক (েয সম্ভবতঃ তাঁর পালক িপতা িছেলা) বুঝােনা হেয়েছ। ابيه বুঝােনা হেয়েছ েয, এখােন
২) িবদ্যমান তাওরােত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্মদাতা িপতার নাম ‘েতরহ্’ বা ‘তােরহ্’ বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। এমতাবস্থায় েকারআন মজীেদ তাঁর
জন্মদাতা িপতার নাম “আর্য” বেল উল্েলখ করা হেল তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্িডতরা এর িবরুদ্েধ আপত্িত জানােতা ও এর িভত্িতেত দাবী করেতা
েয, েকারআন আল্লাহর  কালাম নয় বেলই এেত ভুল তথ্য েদয়া হেয়েছ এবং এ িনেয় তারা ব্যাপক প্রচার চালােতা। িকন্তু এ ধরেনর প্রিতবাদ ও দাবীর কথা
েথেক ‘জন্মদাতা িপতা’ অর্থ গ্রহণ কের িন। ابيه জানা যায় না। এ েথেক বুঝা যায় েয, তৎকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্িডতরা
৩) হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর নম্রহৃদয় ৈবিশষ্ট্েযর কারেণ আযেরর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ মাগেফরাত কামনা করেতন, িকন্তু তাঁর কােছ যখন
অকাট্যভােব সুস্পষ্ট হেয় েগেলা েয, েস আল্লাহর শত্র“ তখন িতিন তার সােথ সম্পর্ক িছন্ন করেলন (এবং তার জন্য মাগেফরাত কামনা বন্ধ কের িদেলন)।
(সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ◌ঃ ১১৪)।
এটা কখনকার ঘটনা েকারআন মজীেদ তা উল্েলখ করা হয় িন (উল্েলেখর প্রেয়াজনও িছেলা না), তেব এটা িনঃসন্েদেহ ধের েনয়া যায় েয, হযরত ইবরাহীম (আঃ)
অগ্িনকুণ্ড েথেক িনরাপেদ েবিরেয় এেস িফিলস্িতেন িহজরেতর আেগই তাঁর কােছ সুস্পষ্ট হেয় যায় েয, আযেরর ঈমান আনার আর েকােনাই সম্ভাবনা েনই। এ
কারেণ িতিন তার সােথ সম্পর্ক িছন্ন কেরন এবং তার জন্য মাগেফরাত কামনা বন্ধ কের েদন (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ◌ঃ ১১৪)। িকন্তু আমরা েদখেত পাই েয,
িহজরেতর বহু বছর পের তরুণ হযরত ইসমা‘ঈল (আঃ)েক মক্কায় আল্লাহর  ঘের পােশ েরেখ আসার (সূরাহ্ ইবরাহীম ◌ঃ ৩৭) সময় যার আেগই হযরত ইস্হাাক্ব
এর জন্ম হেয়েছ ও িতিন বৃদ্ধ হেয় পেড়েছন (সূরাহ্ ইবরাহীম ◌ঃ ৩৯) (যখন তাঁর বয়স একশ’ বছর েপিরেয় েগেছ), তখন িতিন তাঁর িপতা-মাতার-(আঃ) (والدي)
মাগেফরােতর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ েদা‘আ কেরন (সূরাহ্ ইবরাহীম ◌ঃ ৪১)। এ েথেক অকাট্যভােব প্রমািণত হয় েয, আর্য তাঁর জন্মদাতা িপতা
িছেলা না।
এ উপসংহার েথেক আেরা একিট িবষয় প্রমািণত হয় েয, েযেহতু হযরত আলী (রাঃ)-র আহেল বাইেতর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার, উম্মােত মুহাম্মাদীর মধ্েয
শ্েরষ্ঠতম ব্যক্িত হওয়ার, দ্বীনী েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর জন্য উপযুক্ততম ব্যক্িত হওয়ার এবং নবী না হেয়ও পাপমুক্ততা সহ নবী-রাসূলগেণর
(আঃ) গুণাবলী সম্পন্ন হওয়ার িবষয়িট অকাট্যভােব প্রমািণত েসেহতু তাঁর িপতৃপুরুষেদর রক্তধারায় কখেনা র্িশক্ ও গুনােহর সংিমশ্রণ ঘেট িন।
অতএব, তাঁর িপতা হযরত আবূ ত্বাািলেবর মুশিরক হওয়ার ও ইসলাম গ্রহণ না করার দাবী চরম রাজৗনিতক িমথ্যাচার ছাড়া আর িকছুই িছেলা না। বরং হযরত
রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর িপতা আবদুল্লাহ্ ও দাদা আবদুল মুত্তািলেবর ন্যায় তাঁর চাচা ও হযরত আলী (রাঃ)-এর িপতা হযরত আবূ ত্বাািলব্-ও র্িশক্ ও
গুনাহ্ েথেক মুক্ত তাওহীদবাদী িছেলন, আর নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচােরর সূচনােতই িতিন ইসলাম গ্রহণ কেরিছেলন। এ কারেণই িতিন তাঁর
জীবেনর েশষ িদন পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)েক সর্বাত্মকভােব সাহায্য কেরিছেলন।
এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ করেত হয় েয, হযরত আবূ ত্বািলব্ কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)েক আশ্রয়, পৃষ্ঠেপাষকতা ও সর্বাত্মক সাহায্য-সহেযািগতা প্রদােনর
িবষয়িট ইসলােমর ইিতহােসর একিট িবতর্কাতীত িবষয় েয ব্যাপাের ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফর্ক্বাহর মধ্েয ইজ্মা ‘ রেয়েছ। এখন প্রশ্ন হচ্েছ, এটা িক
সম্ভব েয, নবীকূলিশেরামিণ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) নবুওয়ােতর দািয়ত্ব পালেনর িনর্েদশ লােভর পেরও বছেরর পর বছর ধের একজন মুশিরেকর আশ্রেয়
থাকেবন এবং তার কাছ েথেক সাহায্য-সহেযািগতা ও পৃষ্ঠেপাষকতা গ্রহণ করেবন? এরূপ হেল তা িক ইসলােমর জন্য একিট লজ্জাজনক ও অপমানজনক িবষয় হেতা
না? এমনিক স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার জন্যও িক তাঁর শ্েরষ্ঠ নবী ও রাসূলেক এরূপ লজ্জাজনক ও অপমানজনক অবস্থায় েরেখ েদয়া সম্ভব? অতএব, হযরত আবূ
ত্বাািলব্ মুশিরক িছেলন বেল েয দাবী করা হেয়েছ তা েয স্েরফ রাজৈনিতক িমথ্যাচার িছেলা এ ব্যাপাের েকােনাই সন্েদহ েনই। [এ ধরেনর রাজৈনিতক
িমথ্যাচােরর দৃষ্টান্ত ইসলােমর ইিতহােস আেরা অেনক আেছ। হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ)েক ক্ষমতােলাভী বেল প্রচার করা হেয়িছেলা, আর হযরত আলী (রাঃ)
যখন কূফাহ্র মসিজেদ ঘাতেকর তেলায়ােরর আঘােত আহত হেয় পের শাহাদাত বরণ কেরন েস খবর দােমশ্ক্েব েপৗঁছেল অেনক েলাক িবস্িমত হেয় বেলিছেলা ◌ঃ
আলী মসিজেদ িগেয়িছেলা কী জন্য?! েস িক নামাযও পড়েতা নািক?!]
পাপমুক্ততা ও এখ্িতয়ার-এর সমন্বয় কীভােব
এর মােন এই েয, তাঁেদর-(عصمة) অেনেকর ধারণা েয, নবী-রাসূলগণ এবং আল্লাহ্ তা‘আলার মেনানীত ইমামগণ ও অন্যান্য খাছ¡ বান্দাহ্র পাপমুক্ততা
মধ্েয গুনাহ্ করার ক্ষমতাই েদয়া হয় িন। িকন্তু এটা ভুল ধারণা। কারণ, তাঁেদর মধ্েয গুনাহ্ করার ক্ষমতা না থাকেল তাঁরা েফেরশতার পর্যােয়
গণ্য হেতন এবং েস ক্েষত্ের তাঁরা মানুেষর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হেতন না। বস্তুতঃ তাঁেদর মধ্েয গুনাহ্ করার ক্ষমতাই িছেলা না বেল ধের েনয়ার
কারেণ অেনক েলাক িনেজেদর গুনাহ্র সপক্েষ এিটেক বাহানা িহেসেব গ্রহণ কের থােক। িকন্তু প্রকৃত ব্যাপার হেলা তাঁেদর মধ্য েথেক গুনাহ্ করার
ক্ষমতা িবলুপ্ত করা হয় িন, সুতরাং তাঁেদর অবস্থােক বাহানা িহেসেব গণ্য কের কােরা পক্েষ গুনাহ্ কের পার েপেয় যাবার েকােনাই সুেযাগ েনই।
এ িবষয়িটও মূলতঃ ‘নবী-রাসূলগেণর (আঃ) পাপমুক্ততা’ সংক্রান্ত আেলাচনায় আেলািচতব্য িবষয় এবং উপেরাক্ত িশেরানােম অত্র গ্রন্থকােরর রচনাধীন
গ্রন্েথ এ সম্পর্েক আেলাচনা করা হেব। তেব অত্র পুস্তেকর আেলাচ্য িবষেয়র সােথ এর সম্পর্ক থাকায় এখােনও িবষয়িটর ওপর সংক্েষেপ আেলাকপাত করা
হেলা।
বস্তুতঃ িনষ্পাপ ব্যক্িতগেণর মধ্েয গুনাহ্ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্েবও তাঁরা স্েবচ্ছায় গুনাহ্ েথেক িবরত থােকন। এটা সম্ভব হয় তাঁেদর
রক্তধারার পিবত্রতা, ঈমােনর গভীরতা ও দৃঢ়তা এবং পূত-পিবত্র জীবন যাপেন অভ্যস্ততার কারেণ। এর ফেল তাঁেদর মধ্েয পাপ না করার িবষয়িট তাঁেদর



েগাটা সত্তার (শরীর ও নাফ্স্ উভেয়র) অিবচ্েছদ্য অংেশ পিরণত হেয় যায়। ফেল ক্ষমতা থাকা সত্ত্েবও িকছুেতই তাঁরা গুনােহ িলপ্ত হন না এবং
তাঁেদর সত্তা গুনাহেক গ্রহণ কের না।[ গ্রন্থকােরর বাল্যকােল েশানা একিট ঘটনার দৃষ্টান্ত েদয়া হেল িবষয়িট বুঝেত পারা সহজতর হেব বেল মেন
কির। ঘটনািট েযভােব বর্িণত হেয়েছ সংক্েষেপ তা হেলা ◌ঃ দু’জন (বা িতনজন) মুসলমান (!) েচার একজন িহন্দুর ঘের িসঁেদল চুির কের িবিভন্ন মালামাল
বাইের এেন এরপর রান্নাঘের েঢােক হাঁিড়পািতল েনয়ার জন্য। েসখােন একিট পাত্ের ৈতরী রুিট ও একিট পািতেল রান্না করা মাংস েপেয় তােক পাঠার মাংস
মেন কের রুিট-মাংস েখেত  শুরু কের। এক পর্যােয় মাংেসর িভতর কািছেমর পা আিবষ্কৃত হেল তােদর বিম শুরু হেয় যায় এবং েপট পুেরাপুির খািল হেয়
যাবার পেরও বিমর ভাব বন্ধ হয় না, বরং নািড়ভুঁিড়ও েবিরেয় আসার উপক্রম হয়।
এমনটা েকন হেলা?
চুির কের অন্েযর সম্পদ েভাগ করা এবং চুির কের অন্েযর খাবার খাওয়া হারাম জানা সত্ত্েবও তােদর জ্ঞান ও ঈমান তােদরেক চুির েথেক িফিরেয় রাখেত
পাের িন, কারণ, তােদর েস ঈমান িছেলা অগভীর। িকন্তু কািছম হারাম হবার ব্যাপাের তােদর জ্ঞান ও ঈমান তােদর সত্তার অিবচ্েছদ্য অংেশ পিরণত হেয়
িগেয়িছেলা। এ কারেণ তােদর পাকস্থলী কািছমেক কািছম বেল জানার পের আর তার মাংসেক গ্রহণ করেত রাযী হয় িন, যিদও পাঠা বেল জানা অবস্থায় তা গ্রহণ
করেত আপত্িত কের িন। অথচ ইসলামী শারী‘আেত যা িকছু খাওয়া হারাম করা হেয়েছ জীবন বাঁচােনার জন্য প্রেয়াজনীয় ন্যূনতম পিরমােণ তা খাওয়ার অনুমিত
আেছ এবং তােত গুনাহ্ হেব না; জীবন বাঁচােনার জন্যও চুির কের গরুর েগাশত খাওয়ার তুলনায় ইঁদুর-িবড়ােলর মাংস খাওয়া অেপক্ষাকৃত উত্তম, কারণ,
প্রথম ক্েষত্ের কম হেলও গুনাহ্ হেব, িকন্তু দ্িবতীয় ক্েষত্ের গুনাহ্ হেব না।
উপেরাক্ত ঘটনায় কািছম হারাম হওয়ার জ্ঞান ও ঈমান েযভােব েচারেদর সত্তার অিবচ্েছদ্য অংেশ পিরণত হেয় িগেয়িছেলা, একইভােব আল্লাহ্ তা‘আলার েয
েকােনা নাফরমানী তথা েয েকােনা গুনাহ্র কাজ সংক্রান্ত জ্ঞান ও ঈমান মা‘ছূম ব্যক্িতেদর সত্তার অংেশ পিরণত হেয় যায়।]িকন্তু েযেহতু তাঁেদর
গুনাহ্ করার ক্ষমতা হরণ করা হয় িন েসেহতু এ সম্ভাবনা শূন্েযর কাছাকািছ হেলও এেকবাের শূন্য নয়। এ কারেণই আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাম
(সাঃ) সম্পর্েক বেলেছন েয, িতিন যিদ আল্লাহর  নােম েকােনা কথা বািনেয় বলেতন তাহেল তাঁেক কিঠনভােব পাকড়াও করা হেতা (সূরাহ্ আল-হাক্বক্বাহ্
◌ঃ ৪৪-৪৬)। এ েথেক প্রমািণত হয় েয, তাঁর েথেক আল্লাহর  নােম েকােনা কথা বািনেয় বলার তথা েয েকােনা ধরেনর গুনােহ িলপ্ত হবার ক্ষমতা িছিনেয়
েনয়া হয় িন। (অবশ্য ইন্েতকােলর পের রাসূলুল্লাহ্ সহ েয েকােনা মা‘ছূম ব্যক্িতরই মা‘ছূম্ থাকার িবষয়িট সম্পর্েক আর েকােনারূপ অিনশ্চয়তা
থােক িন।)
সুতরাং কােরা জন্য মা‘ছূমগেণর িনষ্পাপ অবস্থােক িনেজর জন্য গুনাহ্র অনুকূেল বাহানা ৈতরীর সুেযাগ েনই। অন্যিদেক মা‘ছূম না হওয়ার মােনও এ নয়
েয, কােরা পক্েষই সারা জীবন পাপমুক্ত থাকা সম্ভব নয়, বরং সারা জীবন েছাট-বড় েয েকােনা ধরেনর গুনাহ্ েথেক মুক্ত থাকা অন্যেদর জন্য খুবই
দুরূহ তথা ‘প্রায় অসম্ভব’ হেলও ‘পুেরাপুির অসম্ভব’ নয়।
সতর্কতার নীিত যা দাবী কের
েকউ যিদ মেন কের েয, হযরত আলী (রাঃ)েক হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর অব্যবিহত পরবর্তী েনতৃত্েবর জন্য মেনানীত করার িবষয়িট আল্লাহ্ তা‘আলার
পক্ষ েথেক িছেলা না, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা িনেজর পক্ষ েথেক কেরিছেলন তাহেলও তা েমেন েনয়া উম্মাহ্র জন্য অপিরহার্য িছেলা। কারণ, েস
ক্েষত্ের নবী েয তাঁর অনুসারীেদর ওপর তাঁেদর িনেজেদর েচেয়ও অিধকতর অিধকার রােখন (সূরাহ্ আল্-আহযাবঃ ৬) েস কারেণ তাঁর িসদ্ধান্েতর কােছ
আত্মসমর্পণ করা অপিরহার্য িছেলা। কারণ, িতিন (‘ভাত খােবন, নািক রুিট খােবন’ এ জাতীয় েনহােয়তই পার্িথব েমাবাহ্ িবষয়ািদ ব্যতীত) স্বীয়
এর িভত্িতেত-(لور موحی غ) বা পেরাক্ষ ওয়াহী (لووحی م) দািয়ত্ব পালেনর সােথ সম্পৃক্ত েয েকােনা িবষেয় আল্লাহ্ তা‘আলার প্রত্যক্ষ ওয়াহী
ছাড়া কখেনা িকছু বলেতন না বা করেতন না। আর বলা বাহুল্য েয, েনতা বা উত্তরািধকারী মেনানয়ন একিট দািয়ত্বপূর্ণ কাজ।
আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন ◌ঃ
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَى
িতিন স্বীয় প্রবৃত্িত েথেক েকােনা কথা বেলন না; তা (িতিন যা বেলন) েতা ওয়াহী ছাড়া আর িকছু নয় যা তাঁেক পরমশক্িতধর িশক্ষা দান কেরন।”“
(সূরাহ্ আন্-নাজ্ম্ ◌ঃ ৩-৫)
এ প্রসঙ্েগ আল্লাহ্ তা‘আলা মু’িমনেদরেক আেরা িনর্েদশ িদেয়েছন ◌ঃ
وَمَا آَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا
আর রাসূল েতামােদরেক যা িদেয়েছন তা গ্রহণ কেরা এবং িতিন যা েথেক েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন তা েথেক িবরত থােকা।” (সূরাহ্ আল্-হাশর- ৭)“
আর, েখাদা না করুন, েকউ যিদ মেন কের েয, আল্লাহর  পক্ষ েথেক িনর্ধারণ ছাড়াই বা (এরূপ িনর্ধারণ না থাকার ক্েষত্ের) সর্েবাচ্চ েযাগ্যতা না থাকা
সত্ত্েবও েকবল স্বীয় জামাতা হওয়ার কারেণই হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)েক উম্মাহর  জন্য পরবর্তী েনতা ও শাসক মেনানীত কের েগেছন
তাহেল িরসালাত সম্পর্েক এরূপ ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্ েপাষেণর কারেণ তার ঈমানই িবনষ্ট হেয় েযেত বাধ্য। কারণ, পক্ষপািতত্ব অত্যন্ত খারাপ ধরেনর
একিট ৈবিশষ্ট্য হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) সহ সকল নবী-রাসূল (আঃ)ই যা েথেক পুেরাপুির মুক্ত িছেলন।
অন্যিদেক কােরা কােছ যিদ ইখ্লাছ¡ সত্ত্েবও এরূপ মেন হয় েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) গাদীের খুেমর ভাষেণ হযরত আলী (রাঃ)েক েয উম্মাহর জন্য
বেল েঘাষণা কেরেছন তােত িতিন এ শব্দ দ্বারা ‘বন্ধু’ বুঝােত েচেয়েছন, েস ক্েষত্েরও েযেহতু এ শব্েদর অন্যতম অর্থ ‘শাসক’ এবং স্বয়ং হযরত مولی
আলী (রাঃ) সহ কতক ছাহাবী এ েথেক এই েশেষাক্ত অর্থই গ্রহণ কেরিছেলন এবং এর িভত্িতেত েখলাফতেক তাঁর হক বেল গণ্য করেতন েসেহতু ইসলােমর সকল
মাযহাব ও িফর্ক্বাহর কােছ গৃহীত ‘সতর্কতার নীিত’র দাবী অনুযায়ী তাঁেকই েখলাফত প্রদান করা কর্তব্য িছেলা। কারণ, েযেহতু, তাঁেদর কােছ এ



ব্যাপাের েকােনা অকাট্য দলীল িছেলা না েয, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর দ্বারা ‘বন্ধু’ বুিঝেয়েছন েসেহতু এেত ‘বন্ধু’ বুঝােনা হেলও হযরত আলী
(রাঃ)েক খলীফাহ্ করা হেল েকােনা সমস্যা িছেলা না, িকন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যিদ এর দ্বারা ‘শাসক’ বুিঝেয় থােকন েস ক্েষত্ের তাঁেক শাসেকর
দািয়ত্ব প্রদান না করায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর িসদ্ধান্ত কার্যকর করা েথেক িবরত থাকা হেয়েছ এবং এর মাধ্যেম আল্লাহ্ তা‘আলার সুস্পষ্ট
িনর্েদশ অমান্য করা হেয়েছ।
এছাড়া আহেল বাইেতর পাপমুক্ততার অকাট্যতার কারেণ িবচারবুদ্িধর অকাট্য রায় অনুযায়ী ইসলােমর পরবর্তী েনতৃত্ব-কর্তৃত্বও আহেল বাইেতর
ধারাবািহকতায় থাকা অপিরহার্য িছেলা। এমনিক েনতৃত্ব-কর্তৃত্ব তাঁেদরেক অর্পেণর িবষয়িট কােরা কােছ যিদ ফরয বেল পিরগিণত না-ও হেয় থােক েস
ক্েষত্েরও সতর্কতার নীিতর দাবী অনুযায়ী তা তাঁেদরেক অর্পেণর িবষয়িটেক অগ্রািধকার প্রদান করা জরুরী িছেলা।
ইিতপূর্েব আমরা ইসলােমর চারিট অকাট্য দ্বীনী জ্ঞানসূত্েরর কথা উল্েলখ কেরিছ এবং খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ সমূহ গ্রহণেক এ চার জ্ঞানসূত্েরর সােথ
সাংঘর্িষক না হওয়ার শর্তসােপক্ষ বেল উল্েলখ কেরিছ। এর মােন হচ্েছ, খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ েচাখ বুঁেজ গ্রহণ করা যােব না, েতমিন তা েচাখ বুঁেজ
বর্জন করাও যােব না; েকবল চারিট অকাট্য সূত্েরর েকােনািটর সােথ সাংঘর্িষক হেলই তা বর্জন করা যােব।
আমরা েযমন েদেখিছ আহেল বাইেতর (চার ব্যক্িতত্েবর) পিবত্রতা ও পাপমুক্ততা এবং েনতৃত্ব-কর্তৃত্েবর অিধকার অন্ততঃ অগ্রািধকার েকারআন মজীদ,
মুতাওয়ািতর হাদীছ ও (সতর্কতার নীিত সহ) ‘আক্বেলর অকাট্য রােয়র দ্বারা প্রমািণত। অনুরূপভােব েযেহতু হযরত আলী (রাঃ)-এর ‘মাওলা’ হবার িবষয়িটও
মুতাওয়ািতর  সূত্ের প্রমািণত এবং প্রাপ্ত ‘আক্বলী (িবচারবুদ্িধজাত) ও নাক্বলী (বর্িণত) সকল িনদর্শন েথেক এখােন এ পিরভাষািটর ‘েনতৃত্ব ও
শাসনকর্তৃত্ব’ তাৎপর্য প্রমািণত হয়, েসেহতু অন্ততঃ সতর্কতার নীিতর দাবী অনুযায়ী এ তাৎপর্েযর িভত্িতেত আমল করা অপিরহার্য িছেলা।
এর সােথ েযাগ করেত হয় েয, আেরা িবিভন্ন হাদীেছ, িবেশষ কের আহেল সুন্নােতর ধারাবািহকতার অেনক হাদীেছ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ওফােতর পের
হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ) এবং হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ)-এর অধস্তন পুরুষ নয়জন পিবত্র ব্যক্িতত্েবর
নােমাল্েলখ সহ পর্যায়ক্রিমক ইমামেতর কথা বর্িণত হেয়েছ।
অেনক হাদীছ িবেশষজ্েঞর মেত এ সব হাদীেছর মূল বক্তব্য মুতাওয়ািতর পর্যােয়র। অবশ্য এর তাওয়াতুেরর িবষয়িট গাদীের খুেম হযরত রাসূেল আকরাম
(সাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ)েক উম্মাহ্র জন্য ‘মাওলা’ েঘাষণার তাওয়াতুেরর ন্যায় সর্েবাচ্চ পর্যােয়র নয়। এমতাবস্থায় অপর এগােরা জন
ব্যক্িতত্েবর ইমামত সংক্রান্ত হাদীছ মুতাওয়ািতর  িকনা এ ব্যাপাের কােরা পক্ষ েথেক প্রশ্ন েতালার অবকােশর কথা মাথায় েরেখ এ সব হাদীছেক
যুক্িতর খািতের খবের ওয়ােহদ্ বেল গণ্য করেলও একই িবষয়বস্তুেত এর সােথ সাংঘর্িষক অনুরূপ পর্যােয়র হাদীছ না থাকায় এর িভত্িতেত আমল করা
অপিরহার্য। অর্থাৎ েযেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) েথেক অন্য েকােনা েলাকেদর সম্পর্েক তাঁর পের পর্যায়ক্রিমক ইমামেতর কথা বর্িণত হয় িন
েসেহতু সতর্কতার নীিত অনুযায়ী তাঁেদর ইমামেতর িবষয়িট েমেন েনয়া অপিরহার্য।
আহেল সুন্নােতর ধারাবািহকতার শীর্ষস্থানীয় অেনক দ্বীনী ব্যক্িতত্বই আহেল বাইেতর ধারাবািহকতার উক্ত বােরা জন পিবত্র ব্যক্িতত্েবর
ইমামতেক আনুষ্ঠািনকভােব স্বীকার কের না িনেলও তাঁেদর অেনেকর উক্িত ও আচরেণ আমরা েদখেত পাই েয, তাঁরা উক্ত ব্যক্িতত্ববর্গেক উম্মাহর মধ্েয
িবিশষ্ট দ্বীনী মর্যাদার অিধকারী বেল গণ্য করেতন। তাঁরা কখেনাই উক্ত বােরা জন ব্যক্িতত্েবর সমােলাচনা করেতন না এবং তাঁেদর িনষ্পাপত্ব
েক আনুষ্ঠািনকভােব স্বীকার না করেলও কখেনাই বেলন িন েয, তাঁরা মা‘ছূম িছেলন না বা আর দশজন দ্বীনী বুযুর্গ ব্যক্িতত্েবর অনুরূপ(عصمة)
িছেলন। এর ফেল সামগ্িরকভােব আহেল সুন্নােতর অনুসারীেদর কােছ তাঁরা অনুরূপ মর্যাদা লাভ কেরেছন।
িবেশষ কের আমরা হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ)েক যােদর নােম পরবর্তীকােল হানাফী মাযহাব ও মােলকী মাযহােবর নামকরণ
করা হেয়েছ আহেল বাইেতর ধারাবািহকতার হযরত ইমাম বাক্েবর (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম জা‘র্ফা ছােদক্ব (রহ্ঃ)-এর িনকট দ্বীনী িশক্ষা গ্রহণ করেত ও
তাঁেদর ভূয়সী প্রশংসা করেত েদিখ। িবেশষ কের হযরত ইমাম জা‘র্ফা ছােদক্ব (রহ্ঃ) সম্পর্েক হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)-এর একিট উক্িত খুবই
িবখ্যাত, তা হচ্েছ, িতিন বেলন ◌ঃ “আিম জা‘র্ফা ইবেন মুহাম্মােদর েচেয় বড় েকােনা আেলেমর সাক্ষাৎ পাই িন।”
হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ) েয আহেল বাইত্-েক েকান্ দৃষ্িটেত েদখেতন তা তাঁেদর আেরা েকােনা েকােনা আচরণ েথেক
প্রকাশ পায়। তা হচ্েছ, এমনিক আহেল বাইেতর ধারাবািহকতার েয সব বুযুর্গ ব্যক্িতত্েবর জন্য উক্ত বােরা জন ব্যক্িতত্েবর ন্যায় আল্লাহ্ তা‘আলার
পক্ষ েথেক মেনানীত ইমাম হওয়া সংক্রান্ত হাদীেছর বর্ণনা িবদ্যমান েনই েকবল আহেল বাইেতর ধারাবািহকতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারেণ অন্যেদর
তুলনায় তাঁেদরেক িবেশষ মর্যাদা প্রদান করেতন।
উদাহরণস্বরূপ, উমাইয়াহ্ শাসনামেলর েশষ িদেক হযরত ইমাম যায়নুল আেবদীন (রহ্ঃ)-এর পুত্র ও হযরত ইমাম বাক্েবর (রহ্ঃ)-এর ভ্রাতা হযরত ইমাম যায়দ
(রহ্ঃ) স্ৈবরাচারী সরকােরর িবরুদ্েধ িজহাদ েঘাষণা করেল হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) তাঁেক ‘সত্িযকােরর ইমাম’ (ইমােম হাক্ব) বেল েঘাষণা
কেরন এবং এ িজহােদ অংশগ্রহেণর জন্েয েলাকেদরেক উৎসািহত কেরন। এছাড়া িতিন এ িজহােদ হযরত ইমাম যায়দ (রহ্ঃ)-েক দশ হাজার র্েদহাম আর্িথক
সাহায্য েদন এবং বেলন েয, তাঁর িনকট েলাকেদর বহু আমানত না থাকেল িতিন এ িজহােদ সশরীের অংশগ্রহণ করেতন। এছাড়া পরবর্তীকােল হযরত ইমাম হাসান
(রাঃ)-এর বংশধর হযরত ইমাম মুহাম্মাদ নাফ্েস যাকীয়্যাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম ইবরাহীম (রহ্ঃ)দুই ভাই ‘আব্বাসী স্ৈবরশাসক মান্ছূেরর িবরুদ্েধ
িজহাদ েঘাষণা করেল হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) এ িজহােদর পক্েষ ফেতায়া েদন ও এেত অংশগ্রহেণর জন্েয েলাকেদরেক উৎসািহত কেরন। িবেশষ কের
মান্ছূেরর একজন েসনাপিত পর্যন্ত হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)-এর িনর্েদেশ উক্ত ভ্রাতৃদ্বেয়র িবরুদ্েধ যুদ্ধ করেত অস্বীকৃিত জানান।
অনুরূপভােব হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ)ও ‘আব্বাসী স্ৈবরশাসক মান্ছূেরর িবরুদ্েধ হযরত ইমাম মুহাম্মাদ নাফ্েস যাকীয়্যাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম
ইবরাহীম (রহ্ঃ) েঘািষত িজহাদেক সমর্থন কের ফেতায়া েদন। শুধু তা-ই নয়, স্ৈবরাচােরর িবরুদ্েধ এ দুই ব্যক্িতত্েবর িজহােদর যথার্থতা জানা



সত্ত্েবও মান্ছূেরর অনুকূেল ইিতপূর্েব কৃত বাই‘আত্ ভঙ্গ করা জােয়য হেব িকনা এ ব্যাপাের অেনেকর মেন সংশয় েদখা িদেল তাঁরা যখন হযরত ইমাম
মােলক (রহ্ঃ)-এর মত জানেত চান তখন িতিন ইসলােমর একিট গুরুত্বপূর্ণ নীিতগত ফয়সালার িদেক সকেলর দৃষ্িট আকর্ষণ কের বেলন ◌ঃ “যােক অিনচ্ছা
সত্ত্েবও বাধ্য করা হেয়েছ তার জন্েয অঙ্গীকার েনই।” অর্থাৎ বলপ্রেয়াগ বা চাপ সৃষ্িটর মাধ্যেম েয বাই‘আত্ আদায় করা হেয়েছ অথবা  ভেয়র কারেণ
েলােকরা েয বাই‘আত কেরেছ তা আেদৗ বাই‘আত নয়, অতএব, তা রক্ষা করা অপিরহার্য নয় এবং তা ভঙ্গ করেল গুনাহ্ হেব না। তাঁর এ ফেতায়ার িভত্িতেত বহু
েলাক মান্ছূেরর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কের ইমাম নাফ্েস যাকীয়্যাহ্ (রহ্ঃ)-এর সােথ িজহােদ েযাগদান কেরন। এ ফেতায়া েদয়ার কারেণ ইমাম মােলক
(রহ্ঃ)েক গ্েরফতার করা হয় এবং তাঁর শরীর েথেক েপাশাক খুেল িনেয় তাঁেক চাবূক মারা হয়।  এর ফেল কাঁধ েথেক তাঁর হাত িবচ্িছন্ন হেয় যায়। এ
িনর্যাতেনর প্রিতক্িরয়ায় তাঁর স্বাস্থ্েযর দারুণ অবনিত ঘেট এবং পের এরই প্রিতক্িরয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘেট।
এ েথেক সুস্পষ্ট েয, হযরত ইমাম বাক্েবর (রহ্ঃ) বা হযরত ইমাম জা‘ফর ছােদক্ব (রহ্ঃ) ক্ষমতাসীন স্ৈবরশাসেকর িবরুদ্েধ িজহােদর েঘাষণা িদেল ও
হুকুমেতর ওপর স্বীয় দাবী উপস্থাপন করেল হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরেত ইমাম মাােলক (রহ্ঃ) একইভােব তা সমর্থন করেতন, যিদও হযরত ইমাম
েহােসন (রাঃ)-এর পরবর্তী আহেল বাইেতর ইমামগণ হুকুমেতর ওপর স্বীয় অিধকােরর প্রবক্তা হওয়া সত্ত্েবও স্বীয় বাছ¡◌ীরাত্ দ্বারা পর্যােলাচনা
কের িনজ িনজ সমকালীন পিরস্িথিতেক িবপ্লেবর পতাকা উত্েতালেনর জন্য উপেযাগী মেন কেরন িন এবং সশস্ত্র যুদ্ধেক তখনকার পিরেবেশ ইসলােমর
স্বার্েথর জন্য সহায়ক গণ্য কেরন িন বেল িজহাদ েঘাষণা কেরন িন।
এখন প্রশ্ন হচ্েছ, হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ) সহ আহেল সুন্নােতর দ্বীনী মনীষীগণ আহেল বাইত্ সম্পর্েক, িবেশষ
কের আহেল বাইেতর ইমামগণ সম্পর্েক স্বীয় কথা ও কােজ েয সম্মান, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পিরচয় িদেয়েছন তা কী প্রমাণ কের? তাঁরা িক সংশ্িলষ্ট
হাদীছগুেলার িভত্িতেত তাঁেদরেক ‘আল্লাহর  পক্ষ েথেক মেনানীত ইমাম’ বেল গণ্য করেতন, িকন্তু সমকালীন পিরস্িথিতর প্েরক্ষাপেট তা
আনুষ্ঠািনকভােব েঘাষণা না করােকই কল্যাণকর িবেবচনা কেরিছেলন? নািক এ ব্যাপাের অকাট্য ‘আক্বীদায় উপনীত হেত না পারেলও এমনিট হবার সম্ভাবনায়
‘সতর্কতার নীিত’ অনুযায়ী তাঁেদর প্রিত সম্মান, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পিরচয় িদেয়িছেলন?
এ প্রসঙ্েগ কেয়কিট কথা িবেশষভােব মেন রাখা প্রেয়াজন।
প্রথমতঃ িবেশষ কের হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ) িফক্বহী িবষয়ািদেত স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেলও েকােনা মাযহােবর
প্রচলন কের যান িন। বরং পরবর্তীকােল তাঁেদর নােম মাযহােবর প্রচলন করা হেয়েছ এবং এর িভত্িতেত মুসলমানেদর িবভক্ত করা হেয়েছ।
দ্িবতীয়তঃ তাঁরা তাঁেদর সমসামিয়ক রাজতান্ত্িরক স্ৈবরাচারী সরকারগুেলার িবেরাধী িছেলন এবং তােদর সােথ সহেযািগতা করেত অস্বীকৃিত জানান েয
কারেণ তাঁেদরেক িনর্যাতেনর িশকার হেত হয় [িবেশষ কের হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)েক কারাগাের িনক্েষপ কের িবষ প্রেয়ােগ হত্যা করা হয়।
অন্যিদেক, ইিতপূর্েব েযমন উল্েলখ করা হেয়েছ, শারীিরক িনর্যাতেনর প্রিতক্িরয়ায় হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ)-এর মৃত্যু ঘেট।], িকন্তু পরবর্তীকােল
তাঁেদর নােম মাযহােবর প্রচলন কের স্ৈবরাচারী সরকারগুেলার সােথ সহেযািগতা করা হয়, আর আহেল বাইেতর ইমামগেণর সােথ ক্ষমতাসীনেদর দুশমনীর
প্েরক্ষাপেট দলীয় অনুভূিত ও িশয়া-সুন্নী পার্থক্য ক্রেমই বৃদ্িধ েপেত থােক।
তৃতীয়তঃ বহুলাংেশ সরকােরর সােথ সহেযািগতার প্রভােবই পরবর্তীকােল হানাফী মাযহােব হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)-এর েকােনা েকােনা
গুরুত্বপূর্ণ ফেতায়া েথেক সের এেস নতুন ফেতায়া েদয়া হয় [যার মধ্েয এক ৈবঠেক প্রদত্ত িতন তালাকেক চূড়ান্ত তালাক বেল গণ্যকরণ অন্যতম, অথচ
হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) এেক এক তালাক বেল গণ্য করেতন।] যা িফক্বহী িবষয়ািদেত িশয়া-সুন্নী পার্থক্যেক ব্যাপকতর কের েতােল।
চতুর্থতঃ একান্তই রাজৈনিতক উদ্েদশ্েয আহেল বাইেতর ইমামগেণর অনুসারীেদরেক সুন্নােত রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারী নয় বেল জনমেন ভ্রান্ত ধারণা
সৃষ্িটর রাজৈনিতক উদ্েদশ্েয “আহেল সুন্নাত্ ওয়াল্ জামা‘আত্” নাম ৈতরী কের েস নােম িনেজেদরেক অিভিহত করা হয়।
পঞ্চমতঃ “িছহাহ্ িসত্তাহ্” [বলা বাহুল্য েয, এ িবেশষণিটও রাজৈনিতক উদ্েদশ্েয ব্যবহার করা হয়। কারণ, িবচারবুদ্িধর অকাট্য রায় অনুযায়ী বক্তা
ও শ্েরাতার মধ্েয স্তরসংখ্যা যত েবশী হেব তথ্যিবকৃিতর আশঙ্কাও তত েবশী থােক এবং স্তরসংখ্যা যত কম হেব িনর্ভরেযাগ্যতার সম্ভাবনাও তত েবশী
হেব। এ কারেণই সুন্নী ধারার হাদীছ-গ্রন্থাবলীর মধ্েয হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ) কর্তৃক সংকিলত “মুওয়াত্বা”য় ভুল-ভ্রান্িত ও দুর্বলতার আশঙ্কা
কম িছেলা। [তাই হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ েদহ্লাভী (রহ্ঃ) “মুওয়াত্বা”েক সর্বািধক িনর্ভরেযাগ্য হাদীছ-গ্রন্থ বেল গণ্য করেতন।] িকন্তু
রাজৈনিতক উদ্েদশ্েয “মুওয়াত্বা”েক “ছহীহ্ নয়” বেল জনমেন ধারণা সৃষ্িটর লক্ষ্েয পরবর্তী কােল ছয়িট হাদীছ-সংকলনেক “িছ¡হাহ্ িসত্তাহ্” (ছয়িট
ছহীহ্) বেল িচহ্িনত করা হয়, যিদও েসগুেলা “মুওয়াত্বত্বা” সংকলেনর শতাব্দী কােলরও েবশী পের সংকিলত হয়।]নােম পিরিচত হাদীছ-গ্রন্থ সমূহ সহ
আহেল সুন্নােতর অন্যান্য হাদীছ-গ্রন্থ হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) ও হযরত ইমাম মােলক (রহ্ঃ)-এর শতাব্দীকাল পের বা তারও েবশী পের সংকিলত
হেলও েসগুেলােক গ্রহণ করার ফেল িশয়া-সুন্নী ব্যবধান আেরা েবশী ব্যাপকতা লাভ কের। িবেশষ কের হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) েযখােন িফক্বহী
ব্যাপাের খবের ওয়ােহদ্ হাদীছেক িনর্ভরেযাগ্য বেল গণ্য করেতন না , [এেত েকােনাই সন্েদহ েনই েয, উমাইয়াহ্ ও ‘আব্বাসী যুেগ অসংখ্য জাল হাদীছ
রিচত হওয়া এবং হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ওফােতর শতাব্দীকােলরও েবশী সময় পের অেনকগুেলা স্তেরর নােম বর্িণত খবের ওয়ােহদ্ জাল ও ছহীহ্
হাদীেছর মধ্েয িনশ্িচতভােব পার্থক্য করেত পারা ‘অসম্ভব’ না হেলও ‘প্রায় অসম্ভব’ িছেলা, িবেশষ কের হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ) তা অসম্ভব
মেন করেতন বেলই তা গ্রহণ কেরন িন। এ েথেক আেরা শতাব্দীকাল পের সংগৃহীত হাদীছ সমূেহর অবস্থা অনুমান করা েযেত পাের। বস্তুতঃ মুসলমানেদর
মধ্েয মাযহাবী িবষয়ািদর ক্েষত্ের মতপার্থক্েযর িসংহ ভােগর জন্যই জাল হাদীছ দায়ী।] েসখােন পরবর্তীকােল খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ ব্যাপকভােব
গ্রহেণর ফেল িবেশষ কের হানাফী মাযহােবর েচহারা অেনক েবশী পিরবর্িতত হেয় যায় এবং িবিভন্ন মাযহােবর মধ্েয পার্থক্য তীব্রতর হেয় ওেঠ। [এ
প্রসঙ্েগ পুনরায় উল্েলখ করেত হয় েয, খবের ওয়ােহদ্ হাদীছেক েচাখ বুঁেজ প্রত্যাখ্যান করা িঠক নয়, বরং ইসলােমর চারিট অকাট্য জ্ঞানসূত্র



গ্রহেণর পের প্রেয়াজনীয় ক্েষত্ের েস সেবর সােথ সাংঘর্িষক না হওয়ার শর্েত খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ গ্রহণ করা েযেত পাের। তেব এটা অনস্বীকার্য েয,
চার অকাট্য জ্ঞানসূত্র গ্রহণ করার পর েকােনা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই জবাব িবহীন থােক না; েকবল কতক েগৗণ ও খুিটনািট িবষয় অবিশষ্ট থােক।
আেরকিট িবষয় মেন রাখেত হেব, আজেকর িদেন উক্ত চার জ্ঞানসূত্েরর ব্যবহার ও তার িভত্িতেত খবের ওয়াােহদ্ হাদীছ পরীক্ষা করা যতখািন সহজ তৎকােল
তা অত সহজ িছেলা না।
এ প্রসঙ্েগই আেরা উল্েলখ করেত হয় েয, অেনক পরবর্তীকােল আহেল সুন্নােতর ধারাবািহকতায় উদ্ভূত “আহেল হাদীছ” নামক িফর্ক্বাহর অনুসারীেদর
অেনেক হানাফীেদর িবরুদ্েধ কেঠার সমােলাচনা করেত িগেয় বেলন েয, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা মােন না, আবূ হানীফাহ্ কথা মােন। অথচ প্রকৃত
ব্যাপার হেলা, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা বেল দাবীকৃত কথা ও প্রকৃতই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা কখেনাই এক নয় এবং ইমাম বুখারী সহ হাদীছ
সংকলকগেণর িবচারক্ষমতার ওপের অন্ধভােব আস্থা েপাষেণর পক্েষ েকােনা দলীল েনই, িবেশষ কের তাঁরা যখন না মা‘ছূম িছেলন, না অকাট্যভােব ঐশী
ইল্হােমর অিধকারী িছেলন, না রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর িনকটবর্তী কােলর িছেলন, বরং তাঁেদরেক হাদীেছর ব্যাপাের অেনকগুেলা স্তেরর ওপর িনর্ভর
করেত হেয়িছেলা েযগুেলার গ্রহণেযাগ্যতার ব্যাপাের তাঁেদর পক্েষ শতকরা একশ’ ভাগ িনশ্িচত হওয়া সম্ভব িছেলা না।]ইিতহােসর পৃষ্ঠা ওল্টােনা েকন
অেনকেকই ইসলােমর প্রাথিমক যুেগর ইিতহােসর িবেরাধ-িবসম্বাদ সংক্রান্ত পৃষ্ঠাগুেলা ওল্টােনার িবেরািধতা করেত েদখা যায়। তাঁেদর মেত, এর ফেল
মুসলমানেদর মধ্েয িবরাজমান িবেভদ-অৈনক্যই েকবল বৃদ্িধ পােব এবং তা িফর্ক্বাহ্ ও মাযহােবর উর্েধ উেঠ বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য গেড় েতালার
িবষয়িটেক সুদূরপরাহত কের তুলেব।
আসেলও ইসলােমর ইিতহােসর প্রাথিমক যুেগর িতক্ত িবষয়গুেলার স্মৃিতচারণ না করাই ভােলা। প্রথমতঃ এর সােথ যারা জিড়ত তাঁেদর েকউই েবঁেচ েনই এবং
এখন ইিতহাসেক বদেল েদয়া যােব না। আর প্রত্েযেকই িনজ িনজ আমল সহকাের আল্লাহ্ তা‘আলার কােছ হািযর হেবন। আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন েযমন এরশাদ
কেরেছন ◌ঃ
ا كَانوُا يَعْمَلُونَ ا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَُونَ عَم ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم م ُلْكَ أمِ
তারা িছেলা একিট জনেগাষ্ঠী যারা অতীত হেয় িগেয়েছ; তারা (ভােলা) যা িকছু অর্জন কেরেছ তা তােদরই জন্য এবং তারা (মন্দ) যা িকছু অর্জন কেরেছ তা“
তােদরই ওপের আপিতত হেব। আর তারা যা িকছু কেরেছ েস জন্য েতামরা িজজ্ঞািসত হেব না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ◌ঃ ১৩৪)
দ্িবতীয়তঃ িশয়া মাযহােবর অনুসারীরা েয বােরা জন বুযুর্গ ব্যক্িতেক আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মেনানীত ইমাম বেল ‘আক্বীদাহ্ েপাষণ কের
তাঁেদর মধ্য েথেক এগােরা জন এ দুিনয়া েথেক িবদায় িনেয়েছন এবং তাঁেদর মধ্যকার দ্বাদশ ইমাম Ñ িশয়া মাযহােবর অনুসারীরা যােক ইমাম মাহ্দী (আঃ)
বেল ‘আক্বীদাহ্ েপাষণ কের, তােদর ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ীই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁেক দীর্ঘজীবী করেলও িতিন আল্লাহর  ইচ্ছায়ই আত্মপিরচয় েগাপন কের
আেছন এবং উপযুক্ত সমেয় আত্মপ্রকাশ করেবন।
েযেহতু িশয়া-সুন্নী িনর্িবেশেষ সকল মুসলমানই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আিবর্ভাব ও তাঁর দ্বারা িবশ্বব্যাপী ইসলামী হুকুমত প্রিতষ্িঠত
হওয়ার ‘আক্বীদাহ্ েপাষণ কের, েসেহতু িতিন জন্মগ্রহণ কেরেছন িক কেরন িন এ প্রশ্েন মতপার্থক্য থাকেলও তাঁর আত্মপ্রকােশর পর তাঁেক গ্রহণ-
বর্জেনর ওপরই েয কােরা েহদায়াত ও েগামরাহী িনর্ভর করেব। িকন্তু এখন েযেহতু উক্ত বােরা জন বুযুর্গ ব্যক্িতর েকউই আমােদর সামেন ইমামেতর
দাবী িনেয় উপস্িথত নন, এমতাবস্থায় তাঁেদর ইমামত িনেয় িবতর্ক একিট তাত্ত্িবক িবতর্ক ৈব নয় এবং এ েথেক েকােনাই বাস্তব ফায়দা পাওয়া যােব না,
বরং এ িবতর্েকর ফেল মুসলমানেদর মধ্যকার িবেভদ-অৈনক্যই বৃদ্িধ পােব।
এ ব্যাপাের েকােনাই সন্েদহ েনই েয, আসেলই আমােদর উিচত অতীত হেয় যাওয়া ব্যক্িতেদর আমেলর সােথ িনেজেদরেক না জড়ােনা। কারণ, আমােদর িবতর্ক
তাঁেদর আমেলর ভােলা-মন্দ েকােনা িকছুেতই িকছু হ্রাস-বৃদ্িধ ঘটােত পারেব না। িকন্তু আমরা যখন িনেজেদরেক তাঁেদর ‘আমেলর সােথ জিড়েয় েফিল তখন
অত্যন্ত স্বাভািবকভােবই তাঁেদর ‘আমেলর পর্যােলাচনার প্রেয়াজনীয়তা েদখা েদয়।
িবেশষ কের অেনক সময় বলা হয় েয, অন্যান্য ছাহাবােয় েকরাম ও অতীেতর মনীষীগণ ইসলাম সম্পর্েক ও েকারআন মজীেদর তাৎপর্য আমােদর েচেয় কম বুঝেতন
না। অথচ এটা অনস্বীকার্য েয, তাঁরা না মা‘ছূম িছেলন, না অকাট্যভােব ঐশী ইল্হােমর অিধকারী িছেলন। অতএব, তাঁেদর পক্েষ ভুল করা সম্ভব এবং
পূর্েবাল্িলিখত আয়াত অনুযায়ী, তাঁরা ভুল কের থাকেল আমােদর জন্য তার অনুসরণ করা উিচত হেব না। এছাড়া অেনক ক্েষত্ের তাঁেদর কথা ও কােজর
বর্ণনা কতখািন সিঠকভােব আমােদর কােছ েপৗঁেছেছ তা-ও প্রশ্েনর উর্েধ নয়।
আেরা বলা হয় েয, আমরা েতা েকারআন মজীদ ও ইসলাম ছাহাবীেদর মাধ্যেমই েপেয়িছ, সুতরাং তাঁেদরেক প্রশ্নিবদ্ধ করা যােব না।
িকন্তু প্রকৃত ব্যাপার হেলা, আমরা েকারআন ও ইসলাম তাঁেদর ব্যক্িত িবেশেষর কাছ েথেক পাই িন, বরং মুতাওয়ািতর সূত্ের ‘তাঁেদর সকেলর কাছ েথেক’
েপেয়িছ যার িনর্ভুলতা ও গ্রহণেযাগ্যতা সন্েদহাতীত। এর সােথ েয সব িবষেয় তাঁেদর িনেজেদর মধ্েযই পারস্পিরক মতপার্থক্য িছেলা েস সব িবষেয়
ব্যক্িতগতভােব তাঁেদরেক িনর্ভুল গণ্য করা িঠক হেব না। আর ইসলাম ও েকারআনেক পরবর্তী প্রজন্মসমূেহর কােছ েপৗঁেছ িদেয়েছন বেলই েয তাঁরা তা
পরবর্তী প্রজন্ম সমূেহর তুলনায় অিধকতর সিঠকভােব বুেঝিছেলন এমনিট মেন করার েকােনা কারণ েনই। েকননা, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এরশাদ কেরেছন
েয, জ্ঞানপূর্ণ কথা অেনক সময় েকউ এমন ব্যক্িতর কােছ বহন কের িনেয় যায় েয বহনকারীর তুলনায় অিধকতর সমঝদার। [হযরত আবদুল্লাহ্ ইবেন মাস্‘উদ
(রাঃ) বর্ণনা কেরন, হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এরশাদ কেরেছন ◌ঃ
رَ الله عَبداً سَمِعَ مَقالَتی فَحَفِظَها و وَعاها وَادَها کَما سَمِعَها فَربُ مُبَلّغٍ اوَعی لَها مِن سامِعٍ. َنض
আল্লাহ্ িচরসেতজ কের রাখুন (তাঁর) েসই বান্দাহ্েক েয আমার কথা শুনেলা, অতঃপর তা সংরক্ষণ কের রাখেলা ও স্মরণ রাখেলা এবং তা েযভােব শুনেলা“
হুবহু েসভােবই (অন্েযর কােছ) েপৗঁেছ িদেলা; আর অেনক সময় এমন হয় েয, (পেরাক্ষভােব) যার কােছ তা েপৗঁেছেছ েস তা (আমার কাছ েথেক) শ্রবণকারীর



তুলনায় উত্তমরূেপ গ্রহণ কেরেছ।” (আবূ দাউদ; িতরিমযী)
বাংলােদেশ (এবং হয়েতা আেরা েকাথাও েকাথাও) অেনক েলাক রােগর মাথায় স্ত্রীেক এক ৈবঠেক ‘িতন তালাক্ব’ েদয়ার পর জীবেনর প্রেয়াজেন, িবেশষতঃ
সন্তানেদর কারেণ স্ত্রীেক িফিরেয় আনার লক্ষ্েয ‘হীলা’র (যা একিট ফার্সী শব্দ যার মােন ‘প্রতারণা’) আশ্রয় গ্রহণ কের থােক। েযেহতু চূড়ান্ত
তালাক্েবর পর তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য েকােনা পুরুেষর সােথ স্থায়ীভােব িববাহবন্ধেন আবদ্ধ হবার ও েস স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা েস স্বামী
কর্তৃক তালাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার পূর্েব প্রথম স্বামীর জন্য তােক িববাহ করার সুেযাগ েনই এবং েযেহতু নতুন স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা তার পক্ষ
েথেক ঐ স্ত্রীেক তালাক্ব েদয়ার েকােনাই িনশ্চয়তা থােক না েসেহতু এ ব্যাপাের িনশ্িচত হওয়ার লক্ষ্েয আেপােস েকােনা ব্যক্িতেক এ শর্েত ঐ
নারীেক িববাহ করার জন্য রাযী করােনা হয় েয, িববােহর পর স্বামী-স্ত্রী মাত্র এক রােতর জন্য একত্রবাস করার পরই নতুন স্বামী তােক তালাক্ব
েদেব।
বলা বাহুল্য েয, এ ধরেনর িববাহ ইসলােমর েকােনা মাযহােবর দৃষ্িটেতই ছহীহ্ নয়। কারণ, প্রকাশ্য বা েগাপন েয েকােনাভােবই েহাক না েকন তালাক্ব
েদয়ার পূর্বশর্ত িবিশষ্ট িববাহ ইসলামসম্মত েকােনা িববােহর আওতায় পেড় না। এ ধরেনর িববাহ না স্থায়ী িববাহ, না অস্থায়ী িববাহ। ইসলােমর সকল
িফর্ক্বাহ্ ও মাযহােবর সর্বসম্মত মত অনুযায়ী চূড়ান্তভােব তালাক্বপ্রাপ্তা নারী েকবল স্থায়ী িববােহর পেরই এ স্বামীর মৃত্যু বা তালাক্েবর
পের পূর্ববর্তী স্বামীর সােথ পুনর্িববািহত হেত পারেব। এমতাবস্থায় স্থায়ী িববাহ িহেসেব পাতােনা এই তথাকিথত িববাহ সুস্পষ্টতঃই ব্যিভচার ৈব
নয়। কারণ, েযেহতু অস্থায়ী িববােহর ক্েষত্ের অস্থায়ী িহেসেবই ও েময়াদ িনর্িদষ্ট কের ‘আক্বদ্ পড়ােনা হয় এবং েময়াদেশেষ স্বয়ংক্িরয়ভােবই
িববােহর সমাপ্িত ঘেট; তালাক্ব েদয়ার প্রেয়াজন হয় না েসেহতু এ ধরেনর পাতােনা িববাহ ‘অস্থায়ী িববাহ’ও নয়।
অন্যিদেক যারা এ ধরেনর হীলা (প্রতারণা)র ঘৃণ্য নাজােয়য কাজ হওয়ার কারেণ এর আশ্রয় গ্রহণ কের না প্রচিলত ফেতায়ার কারেণ তারা তালাক্ব েদয়া
স্ত্রীেক িফিরেয় আনেত পাের না, ফেল অেনক সময় তােদর সন্তানেদর ভিবষ্যেতর ওপর অন্ধকার েনেম আেস Ñ যা আল্লাহ্ তা‘আলার পসন্দনীয় নয় বেলই িতিন
দু’-দুই বার তালাক্েবর পর স্ত্রীেক িফিরেয় আনার সুেযাগ িদেয়েছন।]বস্তুতঃ আমরা যিদ িবচারবুদ্িধর কােছ গ্রহণেযাগ্য ইসলােমর
সর্বজনগ্রহণেযাগ্য চারিট অকাট্য সূত্েরর ওপর িনর্ভর কের তার দাবী অনুযায়ী আমােদর জীবেন সকল ক্েষত্ের চলার জন্য প্রেয়াজনীয় কর্মনীিত ও
িবিধিবধান লােভর ও তদনুযায়ী চলার েচষ্টা করতাম তাহেল উপেরাল্িলিখত ঐিতহািসক িবতর্ক এমিনেতই গুরুত্ব হািরেয় েফলেতা। িকন্তু আমরা তা না
করার কারেণই এ িবতর্েকর উপেযািগতা েথেক যাচ্েছ এবং তা অব্যাহত রেয়েছ। কারণ, িবচারবুদ্িধ (‘আক্বল্), েকারআন মজীদ, মুতাওয়ািতর  হাদীছ ও ইজ্মা
‘এ উম্মাহর মানদণ্েড েযখােন হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর আহেল বাইেতর পিবত্রতা ও পাপমুক্ততা অকাট্যভােব প্রমািণত হয় এবং জ্ঞানগত েযাগ্যতার
সােথ পিবত্রতা ও পাপমুক্ততা যুক্ত হওয়ার কারেণ েকবল তাঁেদর কাছ েথেকই িনর্ভুল দ্বীনী জ্ঞান লাভ করা েযেত পাের এমতাবস্থায় আমরা যিদ অন্য
কােরা কাছ েথেক এ সব মানদণ্েডর েকােনা না েকােনািটর সােথ সাংঘর্িষক েকােনা ফয়সালা েমেন না চলতাম এবং তার ওপের একগুঁেয়িম না করতাম তাহেল আজ
আর ইিতহাস পর্যােলাচনার প্রেয়াজন হেতা না।
উদাহরণ স্বরূপ এক ৈবঠেক িতন তালাক সংক্রান্ত ফেতায়ার কথা িবেবচনা করা েযেত পাের।
তালাক্ব দুই বার (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্  .انالطلاق مر ,সম্পর্েক এরশাদ কেরেছন েয (طلاق رجعی) আল্লাহ্ তা‘আলা েযখােন েফরতেযাগ্য তালাক্ব
◌ঃ ২২৯) অতঃপর ভােলাভােব রাখেত হেব অথবা (তৃতীয় দফা তালাক্ব িদেয়) ভদ্রভােব িবদায় কের িদেত হেব (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ২২৯) এমতাবস্থায়
েকউ েয েকােনা কথা বেলই (েযমন ◌ঃ ‘িতন তালাক্ব’ শব্দ উচ্চারণ কের বা ‘তালাক্ব’ শব্দিট িতন বার পুনরাবৃত্িত কের) স্ত্রীেক তালাক্ব িদ’ক না েকন
অবশ্যই তা ‘এক বার’ তালাক্ব হেব, অতঃপর তােক িফিরেয় না আনা পর্যন্ত তার পক্েষ ঐ স্ত্রীেক দ্িবতীয় বার তালাক্ব েদয়া সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম বার
তালাক্ব েদয়ার সােথ সােথই েস আর তার স্ত্রী থাকেলা না এবং েয সব কােজর দ্বারা ‘তালাক্ব েদয়া স্ত্রীেক িফিরেয় আনা’ প্রমািণত হয় এমন েকােনা
কােজর মাধ্যেম তােক িফিরেয় এেন স্ত্রীর মর্যাদায় পুনঃপ্রিতষ্িঠত করার আেগ তােক ‘দ্িবতীয় বার’ তালাক্ব েদয়া সম্ভব নয়।
িকন্তু এ সত্ত্েবও েকবল দ্িবতীয় খলীফাহর মতামেতর প্রিত সম্মান প্রদর্শেনর লক্ষ্েয মুসলমানেদর মধ্যকার বৃহত্তর অংেশর মধ্েয এক ৈবঠেক
প্রদত্ত ‘িতন তালাক্ব’েক েফরত-অেযাগ্য চূড়ান্ত তালাক্ব বেল গণ্য করা হচ্েছ।
এ ক্েষত্ের সবেচেয় িবস্ময়কর ব্যাপার হচ্েছ এই েয, স্বয়ং হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ্ঃ)যার নােম হানাফী মায্হােবর প্রচলন করা হেয়েছ েযখােন
এক ৈবঠেক প্রদত্ত ‘িতন তালাক্ব’েক েফরতেযাগ্য ‘এক বার’ তালাক্ব বেল গণ্য করেতন েসখােন পরবর্তীকােল গৃহীত ‘হানাফী মাযহােবর মত’ হচ্েছ এই েয,
এক ৈবঠেক প্রদত্ত ‘িতন তালাক্ব’ েফরত-অেযাগ্য চূড়ান্ত তালাক্ব বেল গণ্য হেব। আর এর ফেল েয েকবল আল্লাহর  িবধােন মানুেষর জীবেনর জন্য
প্রদত্ত প্রশস্ততা ও সহজতা েথেক মানুষেক বঞ্িচত করা হচ্েছ শুধু তা-ই নয়, বরং অেনকেক কিঠন ধরেনর গুনােহ িলপ্ত হবার পেথ েঠেল েদয়া হচ্েছ।
[বাংলােদেশ (এবং হয়েতা আেরা েকাথাও েকাথাও) অেনক েলাক রােগর মাথায় স্ত্রীেক এক ৈবঠেক ‘িতন তালাক্ব’ েদয়ার পর জীবেনর প্রেয়াজেন, িবেশষতঃ
সন্তানেদর কারেণ স্ত্রীেক িফিরেয় আনার লক্ষ্েয ‘হীলা’র (যা একিট ফার্সী শব্দ Ñ যার মােন ‘প্রতারণা’) আশ্রয় গ্রহণ কের থােক। েযেহতু চূড়ান্ত
তালাক্েবর পর তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য েকােনা পুরুেষর সােথ স্থায়ীভােব িববাহবন্ধেন আবদ্ধ হবার ও েস স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা েস স্বামী
কর্তৃক তালাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার পূর্েব প্রথম স্বামীর জন্য তােক িববাহ করার সুেযাগ েনই এবং েযেহতু নতুন স্বামীর মৃত্যু ঘটা বা তার পক্ষ
েথেক ঐ স্ত্রীেক তালাক্ব েদয়ার েকােনাই িনশ্চয়তা থােক না েসেহতু এ ব্যাপাের িনশ্িচত হওয়ার লক্ষ্েয আেপােস েকােনা ব্যক্িতেক এ শর্েত ঐ
নারীেক িববাহ করার জন্য রাযী করােনা হয় েয, িববােহর পর স্বামী-স্ত্রী মাত্র এক রােতর জন্য একত্রবাস করার পরই নতুন স্বামী তােক তালাক্ব
েদেব।
বলা বাহুল্য েয, এ ধরেনর িববাহ ইসলােমর েকােনা মাযহােবর দৃষ্িটেতই ছহীহ্ নয়। কারণ, প্রকাশ্য বা েগাপন েয েকােনাভােবই েহাক না েকন তালাক্ব



েদয়ার পূর্বশর্ত িবিশষ্ট িববাহ ইসলামসম্মত েকােনা িববােহর আওতায় পেড় না। এ ধরেনর িববাহ না স্থায়ী িববাহ, না অস্থায়ী িববাহ। ইসলােমর সকল
িফর্ক্বাহ্ ও মাযহােবর সর্বসম্মত মত অনুযায়ী চূড়ান্তভােব তালাক্বপ্রাপ্তা নারী েকবল স্থায়ী িববােহর পেরই এ স্বামীর মৃত্যু বা তালাক্েবর
পের পূর্ববর্তী স্বামীর সােথ পুনর্িববািহত হেত পারেব। এমতাবস্থায় স্থায়ী িববাহ িহেসেব পাতােনা এই তথাকিথত িববাহ সুস্পষ্টতঃই ব্যিভচার ৈব
নয়। কারণ, েযেহতু অস্থায়ী িববােহর ক্েষত্ের অস্থায়ী িহেসেবই ও েময়াদ িনর্িদষ্ট কের ‘আক্বদ্ পড়ােনা হয় এবং েময়াদেশেষ স্বয়ংক্িরয়ভােবই
িববােহর সমাপ্িত ঘেট; তালাক্ব েদয়ার প্রেয়াজন হয় না েসেহতু এ ধরেনর পাতােনা িববাহ ‘অস্থায়ী িববাহ’ও নয়।
অন্যিদেক যারা এ ধরেনর হীলা (প্রতারণা)র ঘৃণ্য নাজােয়য কাজ হওয়ার কারেণ এর আশ্রয় গ্রহণ কের না প্রচিলত ফেতায়ার কারেণ তারা তালাক্ব েদয়া
স্ত্রীেক িফিরেয় আনেত পাের না, ফেল অেনক সময় তােদর সন্তানেদর ভিবষ্যেতর ওপর অন্ধকার েনেম আেস Ñ যা আল্লাহ্ তা‘আলার পসন্দনীয় নয় বেলই িতিন
দু’-দুই বার তালাক্েবর পর স্ত্রীেক িফিরেয় আনার সুেযাগ িদেয়েছন।]এখােন মাত্র একিট দৃষ্টান্ত েদয়া হেলা। এ ধরেনর আেরা অেনক দৃষ্টান্ত েদয়া
েযেত পাের। এভােব অেনক ছাহাবীর যােদর িনষ্পাপ হওয়ার সপক্েষ েকােনাই দলীল েনই মতামেতর প্রিত সম্মান প্রদর্শেনর লক্ষ্েয এ ধরেনর আেরা অেনক
ভ্রান্ত ফেতায়া েদয়া হেয়েছ যা মুসলমানেদর মধ্েয দূরত্ব বৃদ্িধর কারণ হেয়েছ।
আজেকর করণীয়
ইসলােমর দৃষ্িটেত আজেকর িদেন মুসলমানেদর দ্বীনী সমস্যাবলীেক িতনিট সমস্যার মধ্েয সমন্িবত করা যায়; তােদর অন্যান্য পার্িথব ও অপার্িথব
সমস্যাবলী এ িতনিটর েকােনািট না েকােনািটর আওতাভুক্ত এবং উক্ত িতনিট সমস্যার সমাধান হেল অন্যান্য সমস্যার সমাধানও খুব সহেজই সম্ভব হেব। এ
িতনিট সমস্যা হচ্েছ ‘আক্বােয়েদর সমস্যা, িফক্বহী সমস্যা এবং েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর সমস্যা।
ক্েষত্ের েকােনারূপ অন্ধ িবশ্বাসেক প্রশ্রয় েদয় িন যা বর্তমােন মুসিলম উম্মাহ্েক গ্রাস কের (ناصول د) ইসলাম তার েমৗিলক ‘আক্বােয়েদর
িনেয়েছ। বরং ইসলাম তার েমৗিলক ‘আক্বােয়েদর িতনিট িবষয়েক অর্থাৎ তাওহীদ, আেখরাত ও িরসালাত্েক িবশ্েবর সকল মানুেষর জন্য সমানভােব গ্রহণীয়
এর ওপর িভত্িতশীল কেরেছ যােত কােরা জন্য িনজ িনজ অন্ধ িবশ্বােসর ওপর অটল থাকার পক্েষ েকােনা দলীল না-(عقل) সর্বজনীন মানদণ্ড িবচারবুদ্িধ
থােক।
আল্লাহ্ তা‘আলা েকারআন মজীেদ বার বার ‘আক্বল্-এর আশ্রয় গ্রহেণর জন্য সকল মানুেষর প্রিত আহ্বান জািনেয়েছন এবং যারা ‘আক্বল্-এর আশ্রয় গ্রহণ
কের না তােদরেক কেঠার ভাষায় িনন্দা কেরেছন। আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় অস্িতত্ব ও তাওহীদ, আেখরাত এবং নবুওয়ােত মুহাম্মাদী (সাঃ) ও েকারআন মজীেদর
ঐশী গ্রন্থ হওয়ার সপক্েষ যুক্িত উপস্থাপন কেরেছন। অতএব, মুসলমানেদরেক ইসলােমর উছূেল ‘আক্বােয়দেক ‘আক্বলী দলীেলর িভত্িতেত নতুন কের জানেত ও
গ্রহণ করেত হেব এবং অমুসিলমেদরেক এরই িভত্িতেত ইসলােমর িদেক আহ্বান করেত হেব।
অতঃপর ‘আক্বােয়েদর িবস্তািরত িবষয়ািদর ক্েষত্ের েকারআন মজীদেক ও তার সহায়ক ব্যাখ্যাকারী শক্িত িহেসেব ‘আক্বল্-েক এবং মুতাওয়ািতর  হাদীছ
সমূহ ও ইজ্মা ‘এ উম্মাহ্েক (েকােনা িফর্ক্বাহ্ বা মাযহাব িবেশেষর ইজ্মা ‘েক নয়) গ্রহণ করেত হেব। হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর সর্বেশষ নবী
হওয়া, েকারআন মজীেদর সর্বেশষ এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্িষত ঐশী িকতাব হওয়া, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্থলািভিষক্ততার িবষয়গুেলা এ সব
সূত্র েথেকই অকাট্যভােব পাওয়া যায়।
বলা বাহুল্য েয, মূল ও গুরুত্বপূর্ণ িফক্বহী িজজ্ঞাসাবলীর জবাব উপেরাক্ত চারিট েমৗিলক দ্বীনী সূত্র েথেকই পাওয়া যায়। এ লক্ষ্েয ইজিতহাদেক
অব্যাহত রাখেত হেব এবং েয সব িফর্ক্বাহ্ ও মাযহাব ইজিতহােদর দরযা বন্ধ হেয় িগেয়েছ বেল মেন কের তােদরেক েস দরযা পুনরায় খুেল িদেত হেব। কারণ,
ইসলােম ইজিতহােদর ৈবধতা থাকেল যার ৈবধতার ব্যাপাের সকেলই একমত তার দরযা েকউ কখেনা বন্ধ করেত পাের না। িবেশষ কের েকারআন মজীেদর িেনুাক্ত
আয়াত েথেক মুসিলম সমােজ ইজিতহােদর অস্িতত্ব থাকা ফরেয েকফায়ী িহেসেব প্রমািণত হয়।
আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন ◌ঃ
نِ وَليُِنذِروُاْ قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُواْ إلَِْهِمْ لَعَلهُمْ يَحْذَروُنَ هُواْ فِي الد يَتفََقنْهُمْ طَآئفَِةٌ ل فِرْقَةٍ م فَلَوْلاَ نفََرَ مِن كُل
েকন এমন হেলা না েয, তােদর (মু’িমনেদর) প্রিতিট েগাষ্ঠীর মধ্য েথেক কতক েলাক েবিরেয় পড়েব এবং দ্বীেনর গভীর সমঝ অর্জেনর পর যখন স্বীয় কওেমর“
কােছ িফের যােব তখন তােদরেক সতর্ক করেব যােত তারা (আল্লাহর ) নাফরমানী েথেক েবঁেচ থােক।” (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ◌ঃ ১২২)
অন্যিদেক যােদর মধ্েয ইজিতহাদ অব্যাহত রেয়েছ তােদরেক পূর্ব েথেক চেল আসা ইজিতহােদর মূলনীিত ও জ্ঞানসূত্রসমূহ সম্পর্েক সব সময়ই এ কথা মেন
রাখেত হেব েয, ছাহাবীগণ সহ অতীেতর মনীষীগেণর মধ্েযও ভুল ও দুর্বলতা থাকেত পাের। িবেশষ কের তাঁেদর কােরা েকােনা মত যিদ েকারআন মজীেদর
েকােনা আয়ােতর সােথ বা হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর মত বেল ইয়াক্বীন সৃষ্িট হয় এমন েকােনা মেতর সােথ সাংঘর্িষক হয় েস ক্েষত্ের িকছুেতই তাঁর
েস মত গ্রহণেযাগ্য হেত পাের না।
এখােন আেরা উল্েলখ্য েয, ইজিতহােদর ক্েষত্ের ক্িবয়াস্ িনেয় িবতর্ক আেছ। এ প্রসঙ্েগ অনস্বীকার্য েয, েকারআন ও সুন্নােত রাসূল (সাঃ)-এর
েমাকািবলায় ক্িবয়াস্-এর েকােনা প্রশ্নই উঠেত পাের না। তেব এর বাইের ক্িবয়াস্-এর গ্রহণেযাগ্যতা আেছ িকনা তা স্বতন্ত্রভােব িবচার্য িবষয়।
প্রকৃত পক্েষ ওপের েয, চারিট সর্বসম্মত অকাট্য দ্বীনী সূত্েরর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ তােক চূড়ান্ত ও িবতর্কাতীত সূত্র িহেসেব এবং েসই সােথ
এ চার মানদণ্েডর িবচাের উৎেস যাওয়া খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ সমূহেক পঞ্চম উৎস িহেসেব গ্রহণ করা হেল এর বাইের েতমন েকােনা দ্বীনী িজজ্ঞাসা থাকেত
পাের না।
এমতাবস্থায় মুজতািহেদর কাজ হেব উপেরাক্ত সূত্রসমূহ িনেয় গেবষণা কের নবজাগ্রত বা িবতর্িকত সমস্যাবলী সম্পর্েক আল্লাহ্ ও রাসূেলর (সাঃ)
ফয়সালা উদ্ঘাটন করা। অতঃপর আর েকােনা প্রশ্ন অবিশষ্ট থাকেত পাের না। এতদ্সত্ত্েবও আমরা যিদ ধের েনই েয, আেরা িকছু প্রশ্ন অবিশষ্ট থাকেত



পাের এবং তার সমাধােনর জন্য ক্িবয়ােসর প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ েতা েস সব প্রশ্ন হেব খুবই েগৗণ িবষয়ািদেত মুস্তাহাব ও মাক্রূহ্ সংক্রান্ত। এর
ফেল ক্িবয়ােসর ক্েষত্র খুবই সীিমত হেয় আসেব এবং মুসিলম উম্মাহর মধ্েয িফক্বহী মতপার্থক্যও প্রায় শূন্েযর কাছাকািছ চেল আসেব, অন্ততঃ
েকােনা গুরুত্বপূর্ণ িবষেয়ই মতপার্থক্য থাকেব না।
বস্তুতঃ মুসলমানেদর মধ্েয েয সব িফক্বহী মতপার্থক্য রেয়েছ তার েবশীর ভােগরই কারণ হচ্েছ সরাসির েকারআন মজীদ েথেক িফক্বহী িজজ্ঞাসাবলীর
জবাব সন্ধােন যথাযথ প্রেচষ্টা না চালােনা এবং এ ব্যাপাের খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ ও অতীেতর মনীষীেদর ওপর অেনক েবশী মাত্রায় এবং অেনক ক্েষত্ের
অন্ধভােব িনর্ভরতা, অথচ হাদীেছর রাভীগণ ও সংকলকগণ এবং অতীেতর মনীষীগণ না মা‘ছূম িছেলন, না সরাসির ঐশী জ্ঞােনর অিধকারী িছেলন। আল্লাহ্
বেল উল্েলখ কেরেছন েসখােন েকােনা গুরুত্বপূর্ণ িফক্বহী সমস্যা তথা ফরয ও (تبياناً لکل شيء) ’তা‘আলা েযখােন েকারআন মজীদেক ‘সকল জ্ঞােনর আধার
হারাম সংক্রান্ত েকােনা সমস্যাই সমাধান িবহীন থাকেত পাের না।
অিভজ্ঞতায় েদখা েগেছ, ‘আক্বােয়দ-েক ওপের েযভােব উল্েলখ করা হেয়েছ েসভােব গ্রহণ করার পর েকারআন িনেয় গভীরভােব চর্চা করা হেল েকােনা
গুরুত্বপূর্ণ িফক্বহী সমস্যাই সমাধানিবহীন থােক না। তালাক্ব, অস্থায়ী িববাহ, ওয়াছীয়্যাত্ ও েকােনা েকােনা মীরাছী িবষয় সহ েয সব
গুরুত্বপূর্ণ িফক্বহী িবষেয় মুসলমানেদর মধ্েয গুরুতর মতেভদ রেয়েছ তার সবগুেলার সমাধানই েকারআন মজীেদ িনিহত রেয়েছ; ‘আক্বল্, মুতাওয়ািতর
হাদীছ ও ইজ্মা‘এ উম্মাহ্র সাহায্য িনেয় এর সবগুেলাই উদ্ঘাটন করা সম্ভব।
অবশ্য েকারআন মজীদ েথেক সিঠক তাৎপর্য গ্রহেণর ক্েষত্ের স্থানগত, কালগত, ভাষাগত ও পিরেবশগত ব্যবধােনর কারেণ েয সব সমস্যার সৃষ্িট হেয়েছ তা
কািটেয় ওঠা অপিরহার্য এবং তা কািটেয় ওঠার জন্য সংশ্িলষ্ট জ্ঞানগেবষক (মুজতািহদ)গণেক েকারআন নািযেলর যুেগর আরবী ভাষার জ্ঞােনর সােথ সােথ
সিঠক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞােনর মধ্েয পার্থক্যকরেণ সহায়ক শাস্ত্রসমূেহরও (েযমন ◌ঃ জ্ঞানতত্ত্ব, তাৎপর্যিবজ্ঞান, যুক্িতিবজ্ঞান ও দর্শন) আশ্রয়
িনেত হেব।
উপেরাক্ত চার েমৗিলক সূত্র েথেক িফক্বহী িজজ্ঞাসাবলীর জবাব সন্ধান করা হেল এরপর মাত্র কতক েগৗণ িবষয়ই অবিশষ্ট থাকেত পাের। কারণ, আল্লাহ্
তা‘আলা েয সব উদ্েদশ্েয নবী-রাসূলগণেক (আঃ) প্েররণ কেরন তার মধ্েয সর্বপ্রথম উদ্েদশ্য হচ্েছ েলাকেদরেক আল্লাহ্ তা‘আলার সােথ পিরিচত করােনা
এবং দ্িবতীয় উদ্েদশ্য হচ্েছ তােদরেক আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক িনর্ধািরত ফরয ও হারামগুেলা সম্বন্েধ জািনেয় েদয়া। এমতাবস্থায় এটা সম্ভব নয় েয,
একজন রাসূল এ সম্পর্েক তাঁর স্বল্পসংখ্যক ছাহাবীেক জানােবন, বরং এ ধরেনর আহ্কাম িবপুল সংখ্যক ছাহাবীর জানা থাকেব এটাই স্বাভািবক। আর
েযেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ওফােতর সময় তাঁর ছাহাবীর সংখ্যা িছেলা লক্ষািধক, সুতরাং খবের ওয়ােহদ্ হাদীেছর দ্বারা ফরয বা হারাম
প্রমািণত হেত পাের না। অবশ্য িবস্তািরত তথা খুিটনািট, িবেশষতঃ প্রােয়ািগক িবধান ও ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণর ক্েষত্ের খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ
গ্রহণেযাগ্য, িকন্তু তার গ্রহণেযাগ্যতা িনর্ভর কের উপেরাক্ত চার সূত্েরর সােথ সাংঘর্িষক না হওয়ার শর্েত।
বলা বাহুল্য েয, েকারআন মজীেদর ব্যাখ্যা ও িবস্তািরত আহ্কােমর ক্েষত্ের িনষ্পাপ (মা‘ছূম) ব্যক্িতত্ববর্েগর কথা ও কাজ িনর্দ্িবধায় েমেন
েনয়া মুসলমানেদর কর্তব্য, িকন্তু েকােনা হাদীছ গ্রন্েথ েকােনা িকছু মা‘ছূেমর কথা বা কাজ িহেসেব উল্েলখ থাকা মােনই েয সত্িয সত্িযই তা
মা‘ছূেমর কথা ও কাজ এটা িনশ্িচত কের বলা চেল না। বরং একজন মুজতািহদ েয েকােনা খবের ওয়ােহদ্ হাদীছেক উপেরাক্ত চার দলীেলর মানদণ্েড ও হাদীছ
িবচােরর আেরা বহু মানদণ্েড পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের যখন এ প্রত্যেয় উপনীত হেবন েয, তা সত্িয সত্িযই মা‘ছূেমর কথা বা কাজ েকবল তখিন িতিন তা
গ্রহণ করেবন।
এ ক্েষত্ের একিট িবষয় হচ্েছ এই েয, েকােনা হাদীেছর ক্েষত্ের মা‘ছূম ও হাদীছ-সংকলেকর মােঝ বর্ণনাস্তেরর (রাভী) সংখ্যা যত কম হেব হাদীেছ
ভ্রান্িত বা িবকৃিত প্রেবশ বা পিরবর্তন ঘটার সম্ভাবনা ততটা কম এবং বর্ণনাস্তেরর আিধক্েযর ক্েষত্ের ভ্রান্িত, িবকৃিত ও পিরবর্তেনর
সম্ভাবনা তত েবশী। েমাদ্দা কথা, িশয়া ও সুন্নী িনর্িবেশেষ েকােনা ধারার েকােনা হাদীছ-গ্রন্েথরই সকল হাদীছেক েচাখ বুঁেজ গ্রহণ বা েচাখ
বুঁেজ প্রত্যাখ্যান করার উপায় েনই।
বস্তুতঃ ‘আক্বােয়দী ও িফক্বহী উভয় ক্েষত্েরই িশয়া-সুন্নী দুস্তর ব্যবধান গেড় ওঠার অন্যতম কারণ হচ্েছ হয় ইজিতহাদেক অৈবধ গণ্য করা, নয়েতা
ৈবধ গণ্য করা সত্ত্েবও অতীেতর ইজিতহাদ সমূহেক যেথষ্ট গণ্য কের ইজিতহােদর দরযা বন্ধ গণ্য করা। বাছ-িবচার না কের অন্ধভােব খবের ওয়ােহদ্
হাদীছ গ্রহণ করার কারণও তা-ই। ইজিতহাদ অব্যাহত থাকেল এর ধারাক্রেম স্বয়ংক্িরয়ভােবই এক সময় হাদীেছর ক্েষত্ের এ ভ্রান্ত কর্মনীিতর
িবলুপ্িত ঘটেত বাধ্য। তাই েদখা যায়, যারা ইজিতহাদ করেছন তাঁরা বহুলাংেশ এ অন্ধত্ব েথেক েবিরেয় আসেত সক্ষম হেয়েছন।
সুন্নীেদর মধ্েয েযমন আহেল হাদীছ নােম পিরিচত একিট অেপক্ষাকৃত ক্ষুদ্র িফর্ক্বাহ্ ইজিতহাদেক অৈবধ গণ্য কের, েতমিন িশয়ােদর মধ্েযও আখবারী
নােম পিরিচত একিট অেপক্ষাকৃত ক্ষুদ্র িফর্ক্বাহ্ ইজিতহাদেক অৈবধ গণ্য কের। অন্যিদেক উছূলী নােম পিরিচত েবশীর ভাগ িশয়ােদর মধ্েযই ইজিতহাদ
প্রচিলত আেছ এবং এ ধারার মুজতািহদগণ ইজিতহােদর ক্েষত্ের সুন্নী ধারার হাদীছ, তাফসীর ও িফক্বাহ্ েথেকও সাহায্য িনেয় থােকন এবং েদখা েগেছ েয,
একজন িশয়া মুজতািহদ কতক ক্েষত্ের পূর্ব েথেক িশয়া মাযহােবর অনুসারীেদর মধ্েয চেল আসা পূর্ববর্তী খ্যাতনামা মুজতািহদগেণর ফেতায়া পিরত্যাগ
কের সুন্নী ধারার মধ্েয প্রচিলত ফেতায়ার অনুরূপ ফেতায়া িদেয়েছন, িকন্তু এ কারেণ তাঁেক েকােনারূপ িবরূপ পিরস্িথিতর িশকার হেত হয় িন।
অবশ্যই মুশিরকরা অপিবত্র (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ◌ঃ ২৮) এ انما المشکون نجس [উদাহরণ স্বরূপ উল্েলখ করা েযেত পাের েয, েকারআন মজীেদর আয়াত
আয়ােতর িভত্িতেত িশয়া মাযহােবর মুজতািহদগেণর েবশীর ভােগরই ফেতায়া হচ্েছ এই েয, মূলগতভােব েয খাবার হালাল তা-ও মুশিরেকর দ্বারা প্রস্তুত
হেল খাওয়া জােয়য নয়। যিদও অতীেতর কতক িশয়া মুজতািহদ  জােয়য বেলেছন, তেব সাধারণভােব িশয়া মাযহােবর অনুসারীগণ নাজােয়য হওয়ার ফেতায়া অনুযায়ীই
আমল কের থােক। িকন্তু িবংশ শতাব্দীর আিশর দশেক ক্েবােমর দ্বীনী িশক্ষােকন্দ্েরর অন্যতম িশক্ষক আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মাদ জান্নাতী (রাজৈনিতক



ক্েষত্ের স্বনামখ্যাত আয়াতুল্লাহ্ আহ্মাদ জান্নাতী নন) তাঁর এক গেবষণামূলক প্রবন্েধ এ িবষেয় িশয়া-সুন্নী উভয় ধারার হাদীছ ও মুজতািহদগেণর
কথা বলা হয় িন, (نجسة جسمانی) ফেতায়া পর্যােলাচনা কের সুন্নী ফেতায়ার অনুরূপ উপসংহাের উপনীত হন েয, সংশ্িলষ্ট আয়ােত শারীিরক অপিবত্রতার
কথা বলা হেয়েছ, অতএব, বাহ্যতঃ নাপাকীর প্রমাণ বা িনদর্শন না থাকেল হালাল খাবার মুশিরেকর দ্বারা (نجسة روحانی) বরং আত্িমক অপিবত্রতার
েত প্রকািশত হয় এবং এর িবরুদ্েধ েকােনা মহলهان انديشهک প্রস্তুত হেলও তা হালাল। প্রবন্ধিট ক্েবােমর দ্বীনী জ্ঞানেকন্দ্েরর মুখপত্র
েথেকই েকােনা িবরূপ প্রিতক্িরয়া প্রদর্িশত হয় িন।]
এ পর্যােয় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট হচ্েছ মুসলমানেদর শাসন-কর্তৃত্েবর িবষয়।
বর্তমান প্েরক্ষাপেট এ িবষয়ক প্রশ্নিটর জবাব সবেচেয় সহজ বেল মেন কির। কারণ, ছাহাবীেদর যুগ অেনক আেগই গত হেয় িগেয়েছ এবং িশয়া মাযহােবর
অনুসারীগণ েয বােরা জন পিবত্র ব্যক্িতত্বেক আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মেনানীত ইমাম বেল ‘আক্বীদাহ্ েপাষণ কের তাঁেদর মধ্েয এগােরা জন অেনক
আেগই এ পার্িথব দুিনয়া েথেক িবদায় িনেয়েছন এবং িশয়া ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ীই দ্বাদশ ইমাম স্বীয় পিরিচিত ও দাবী সহকাের সমােজ িবচরণ করেছন না,
বরং স্বীয় পিরিচিত েগাপন কের অবস্থান করেছন। ফেল তাঁর েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর দাবী েমেন েনয়া বা না মানার প্রশ্নিট আপাততঃ িবদ্যমান
েনই। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় েনতৃত্েবর প্রশ্েন িশয়া-সুন্নী উভয় ধারার মুসলমানরাই অিভন্ন অবস্থােন এেস উপনীত হেয়েছ।
এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্েছ, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আিবর্ভােবর পূর্ববর্তী বর্তমান অন্তর্বর্তীকােল মুসলমানেদর শাসনকর্তৃত্েবর
ভার এমন ব্যক্িতেদর হােত অর্পণ করেত হেব যারা মা‘ছূম না হেলও ইিতপূর্েব উল্িলিখত দ্বীনী েনতৃত্েবর জন্য অপিরহার্য িতনিট গুেণর অিধকারী।
বলা বাহুল্য েয, এ ধরেনর গুণাবলীর অিধকারী ব্যক্িতত্ব েকবল মুজতািহদগেণর মধ্েযই পাওয়া েযেত পাের। আর েকারআন-সুন্নাহর দাবীও এটাই। কারণ,
ইসলােমর সকল মাযহাব ও িফর্ক্বাহর কােছ গ্রহণেযাগ্য হেয়েছ হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) েথেক বর্িণত এমন একিট হাদীছ হচ্েছ ◌ঃ
العلماء ورة الانبياء.
আেলমগণ নবী-রাসূলগেণর (আঃ) উত্তরািধকারী।”“
আর বলা বাহুল্য েয, এ হাদীেছ “আেলম” বলেত বর্তমান যুেগ প্রচিলত পিরভাষায় ঢালাওভােব যােদরেক “আেলম” বলা হয় তাঁেদরেক বুঝােনা হয় িন, বরং
বলা হেয়েছ েকবল তাঁেদর ক্েষত্েরই তথা মুজতািহদগেণর ক্েষত্েরই উল্িলিখত হাদীেছর এ শব্দিট نيتفقهوا فی الد েকারআন মজীেদ যােদর সম্পর্েক
প্রেযাজ্য। েতমিন এ ধরেনর ব্যক্িতর জন্য িচন্তা ও আচরেণর ক্েষত্ের ভারসাম্য (‘আদ্ল্ বা তাক্বওয়া)-এর অিধকারী হওয়া তথা চরম পন্থা ও িশিথল
অিধকারী হওয়াও অপিরহার্য। আর িবচারবুদ্িধর অকাট্য রায়ও এটােকই সমর্থন কের। (رةبص) পন্থা েথেক মুক্ত হওয়া এবং দূরদৃষ্িটর
এ িবষয়িট ইসলােম েকােনা নতুন িবষয় নয়, যিদও বহু শতাব্দী যাবত িবষয়িটর প্রিত দৃষ্িট েদয়া হয় িন। অতঃপর খৃস্টীয় িবংশ শতাব্দীর দ্িবতীয়ার্েধ
মুজতািহেদর শাসন-কর্তৃত্ব) িশেরানােম একিট তত্ত্ব িহেসেব উপস্থাপন (ولاية فقيه) ”হযরত ইমাম েখােমইনী (রহ্ঃ) এ িবষয়িটেক “েভলায়ােত ফাক্বীহ্
কেরন। অতঃপর তাঁর আহ্বােন সাড়া িদেয় ইরােনর মুসিলম জনগণ ক্ষমতার পিরবর্তন ঘটােনার পর েসখােন এ তত্ত্ব িভত্িতক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা
প্রবর্তন কের।
দুর্ভগ্যজনক েয, সুন্নী জগেতর কতক ইসলামী েনতা ও আেলম “েভলায়ােত ফাক্বীহ্” তত্ত্বেক িশয়া মাযহােবর একান্ত িনজস্ব িবষয় বেল অিভিহত কের
উেপক্ষা করার েচষ্টা কেরেছন, অথচ প্রকৃত ব্যাপার হেলা এই েয, তত্ত্বিটর নােমর প্রিত দৃষ্িট না িদেলও এর মূল বক্তব্েযর প্রিত দৃষ্িট িদেয়
গভীরভােব িচন্তা করেল েদখা যায় েয, িশয়া মাযহােবর অনুসারীেদর অেনক আেগ েথেকই (এমনিক হযরত ইমাম েখােমইনী কর্তৃক তত্ত্ব িহেসেব উপস্থাপেনরও
বহু আেগ হাজার বছেররও েবশীকাল পূর্ব েথেকই) সুন্নী মাযহােবর অনুসারীরা এ তত্ত্েবর মূল বক্তব্েযর মুখােপক্ষী িছেলা।
বস্তুতঃ িশয়া মাযহােবর অনুসারীরা সমােজ মা‘ছূম ইমামগেণর প্রকাশ্য উপস্িথিত কােল ইজিতহাদ ও “েভলায়ােত ফাক্বীহ্” তত্ত্ব  েকােনািটরই
মুখােপক্ষী িছেলা না। কারণ, মা‘ছূম (নবীই েহান বা ইমামই েহান) যখন সমােজ উপস্িথত থােকন তখন দ্বীনী িজজ্ঞাসার চূড়ান্ত জবাব দােনর অিধকার এবং
শাসন-কর্তৃত্েবর অিধকার একমাত্র তাঁরই; েকবল মা‘ছূেমর অনুপস্িথিতেতই ইজিতহাদ ও “েভলায়ােত ফাক্বীহ্”র প্রেয়াজন েদখা েদয়। িকন্তু সুন্নী
‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ী েযেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ওফােতর সােথ সােথ ‘আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক মেনানীত’ দ্বীন-ব্যাখাকারী এবং েনতা ও
হাদীছ অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফােতর পর .ة الانبياءالعلماء ور সম্বিলত আয়াত ও نيتفقهوا فی الد শাসনকর্তার সমাপ্িত ঘেটেছ েসেহতু
মুহূর্ত েথেকই তােদর জন্য ওলামা তথা মুজতািহদগেণর দ্বীনী েনতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব অপিরহার্য হেয় ওেঠ।
এ ক্েষত্ের দ্বীেনর ব্যাখ্যা ও শাসন-কর্তৃত্েবর জন্য হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর স্থলািভিষক্ত িহেসেব ছাহাবী, তােব‘ঈন্ বা তােব‘ তােব‘ঈন্-
এর কথা িচন্তা করা হেল তা একিট তত্ত্ব িহেসেব গ্রহণেযাগ্য হেত পাের না। কারণ, তাঁরা কেয়কিট সুিনর্িদষ্ট প্রজন্ম মাত্র। অন্যিদেক হযরত
রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর স্থলািভিষক্ততার প্রশ্নিট েকােনা সামিয়ক প্রশ্ন নয়, বরং তাঁর ওফােতর পর মুহূর্ত েথেক ক্িবয়ামত পর্যন্ত একিট স্থায়ী
প্রশ্ন। তাই আল্লাহর  মেনানীত স্থলািভিষক্ততা তথা ইমামেতর ‘আক্বীদাহ্ গ্রহণ না করেল তত্ত্ব িহেসেব রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্থলািভক্িততার
িবষয়িট ব্যক্িত বা েগাষ্ঠী প্রশ্েনর উর্েধ িচন্তা করেত হেব এবং “েভলায়ােত ফক্বীহ্” তত্ত্বিট এ ধরেনরই একিট তত্ত্ব। আর এ তত্ত্ব ছাহাবী,
তােব‘ঈন্ বা তােব‘ তােব‘ঈন্ সহ েয েকােনা প্রজন্েমর জন্য প্রেযাজ্য।
বস্তুতঃ বাস্তেব মুসলমানেদর একজন দ্বীনী েনতা ও শাসক বা খলীফাহ্ “েভলায়ােত ফাক্বীহ্”র জন্য অপিরহার্য গুণাবলীর অিধকারী িছেলন িকনা তা
একিট স্বতন্ত্র প্রশ্ন যা িনেয় িবতর্ক হেত পাের, িকন্তু একজন দ্বীনী েনতা ও শাসেকর জন্য েয এর সবগুেলা গুেণর অিধকারী হওয়া অপিরহার্য েস
ব্যাপাের িবতর্ক থাকেত পাের না।
এ প্রসঙ্েগ স্মর্তব্য েয, অতীেত সুন্নী জগেতর মনীষীগণও েয এ িবষয়িটর প্রিত েমােটই দৃষ্িট েদন িন তা নয়। কারণ, তাঁেদর অেনেক খলীফাহ্ বা শাসক



দ্বীনী িবষয়ািদেত চূড়ান্ত মতামত প্রদােনর েযাগ্যতার অিধকারীগণ)-এর বেল অিভমত প্রকাশ কেরেছন।) اهل الحل والعقد মেনানয়েনর এখিতয়ার
েমাদ্দা কথা, আজেকর িদেন িশয়া-সুন্নী িনর্িবেশেষ মুসিলম সমােজর দ্বীনী েনতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্েবর একমাত্র সমাধান হচ্েছ “েভলায়ােত
ফাক্বীহ্” বা ‘মুজতািহেদর শাসন-কর্তৃত্ব’।
হযরত ইমােম েখােমইনী (রহ্ঃ) েকবল েয এ তত্ত্ব উপস্থাপন কেরেছন তা নয়, িতিন এর প্রােয়ািগক পদ্ধিতও প্রদর্শন কের েগেছন। েযেহতু েকারআন
মজীেদর েয আয়াত ও হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর েয হাদীছ এ তত্ত্েবর িভত্িত তােত মাত্র একজন আেলম বা মুজতািহদেক দ্বীনী েনতৃত্ব ও
শাসনকর্তৃত্েবর অিধকারী িহেসেব উল্েলখ করা হয় িন, বরং উভয় সূত্েরই বহুবচন বাচক শব্দ ব্যবহৃত হেয়েছ েসেহতু এ অিধকার ও দািয়ত্ব সমােজ
িবদ্যমান সকল মুজতািহেদর। তেব েযেহতু রাষ্ট্রক্ষমতার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব েকবল একজেনর ওপরই ন্যস্ত করা েযেত পাের েসেহতু তাঁরা তাঁেদর
শাসনকর্তৃত্েবর দািয়ত্বিট িনেজেদর মধ্য েথেক একজেনর ওপর অর্পণ করেবন।
িকন্তু এ অর্পেণর মােন শাসনকর্তৃত্েবর ক্েষত্ের তাঁেদর অিধকার ও কর্তব্েযর পিরসমাপ্িত ঘটা নয়। সুতরাং তাঁরা সব সময়ই শাসেকর কােজর প্রিত
দৃষ্িট রাখেবন ও তাঁেক পরামর্শ েদেবন এবং শাসক যিদ কখেনা শারীিরক, মানিসক, ৈনিতক বা রাজৈনিতক িদক েথেক েযাগ্যতা হািরেয় েফেলন তাহেল তাঁরা
েয েকােনা মুহূর্েত তাঁেক অপসািরত কের তাঁর স্থেল অন্য কােরা ওপর এ দািয়ত্ব অর্পণ করেত পারেবন।
অন্যিদেক দ্বীনী িবষয়ািদর ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণর অিধকার ও কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ব্যক্িতগতভােব প্রত্েযক মুজতািহেদরই থাকেব এবং এ ক্েষত্ের
তাঁেদর প্রত্েযেকর অনুসারীগণ িনজ িনজ অনুসৃত মুজতািহদেকই অনুসরণ করেত থাকেব; রাষ্ট্রীয় দািয়ত্েবর সােথ সংশ্িলষ্ট িবষয়ািদ ছাড়া অন্য
েকােনা ক্েষত্েরই শাসক-মুজতািহেদর মেতর অনুসরণ সকেলর জন্য বাধ্যতামূলক হেব না। শুধু তা-ই নয়, েয সব িবষেয় রাষ্ট্েরর বাস্তবায়ন-কর্তৃত্ব
বা িবচািরক কর্তৃত্ব থােক এমন িবষয়ািদেতও যিদ িবিভন্ন মাযহাব বা িবিভন্ন মুজতািহেদর রােয়র মধ্েয িকছু ক্েষত্ের মতপার্থক্য থােক (েযমন ◌ঃ
িববাহ-তালাক্ব ও মীরাছ বণ্টেনর ক্েষত্ের কতক শাখাগত িবষয়) েস সব ক্েষত্েরও সকেলর ওপের শাসক-মুজতািহেদর মত বা সংখ্যাগুরু মাযহােবর রায়
চািপেয় েদয়া যােব না। বরং িববদমান পক্ষদ্বয় একই মাযহােবর বা একই মুজতািহেদর অনুসারী হেল তােদর ব্যাপাের তােদর অনুসৃত মাযহাব বা
মুজতািহেদর রায় অনুযায়ী ফয়সালা করেত হেব, তেব িববদমান পক্ষদ্বয় যিদ দুই িভন্ন মাযহাব বা মুজতািহেদর অনুসারী হয় তাহেল স্বাভািবকভােবই
সংশ্িলষ্ট জনপেদ যারা সংখ্যাগুরু তােদর িফক্বহী রায় অনুযায়ী ফয়সালা করেত হেব।
অমুসিলম সংখ্যালঘুেদর ক্েষত্েরও এ নীিতই প্রেযাজ্য হেব।
অবশ্য েফৗজদারী দণ্ডিবিধ, পররাষ্ট্রনীিত, সশস্ত্র বািহনী, যুদ্ধ, সন্িধ, আমদানী-রফতানী নীিত, মুদ্রানীিত ইত্যািদ একান্তভােবই মুজতািহদ
শাসেকর এখিতয়ারাধীেন থাকেব েয সব ক্েষত্ের িতিন তাঁেক িনর্বাচনকারী মুজতািহদগেণর এবং তাঁেক সহায়তাকারী আইন িবভাগ, প্রশাসন ইত্যািদর
সাহায্যক্রেম িসদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশাসন ও স্বাধীন িবচার িবভােগর মাধ্যেম কার্যকর করেবন। বস্তুতঃ এর েচেয় উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা িচন্তা করা সম্ভব নয়।
এ প্রসঙ্েগ আেরা উল্েলখ করা প্রেয়াজন েয, হযরত ইমাম েখােমইনী (রহ্ঃ) স্বয়ং িশয়া মাযহােবর অনুসারী একজন মুজতািহদ িছেলন বেট, িকন্তু িতিন েয
“েভলায়ােত ফাক্বীহ্” তত্ত্ব উপস্থাপন কেরেছন তা িশয়া-সুন্নী েয েকােনা েদেশ সমানভােব প্রেযাজ্য; এ তত্ত্ব প্রেয়ােগর জন্য িশয়া মাযহােবর
অনুসারী েকােনা মুজতািহদেক শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা জরুরী নয়। বরং সুন্নী মুসলমানেদর দ্বারা অধ্যুিষত েকােনা েদেশ ইসলামী
রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রিতষ্িঠত হেল েসখােন স্বাভািবকভােবই েসখানকার শাসনকর্তৃত্ব েস েদেশরই েকােনা মুজতািহেদর ওপর অর্িপত হেব। [যিদও
বর্তমান প্েরক্ষাপেট সুন্নী সমােজ ইজিতহােদর দরযা বন্ধ গণ্য করার কারেণ েকােনা মুজতািহদ েনই, িকন্তু এখােন যা আেলাচনা করা হেয়েছ েকােনা
সমােজ তা গ্রহণেযাগ্য িহেসেব পিরগিণত হেল ফরেয েকফায়ী িহেসেব অবশ্যই েসখােন ইজিতহাদ শুরু হেব এবং এরই ধারাবািহকতায় এক সময় হয়েতা েসখােন
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা “েভলায়ােত ফাক্বীহ্” তত্ত্ব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হেব। অতএব, সুন্নী সমােজ েকােনা িশয়া মুজতািহদেক এেন
শাসনকর্তৃত্ব িদেত হেব বা ইরান েথেক েকােনা মুজতািহদেক ধার কের এেন শাসনকর্তৃত্েব বসােত হেব এমনিট মেন করার েকােনা কারণ েনই। তার েচেয়ও বড়
কথা এই েয, সুন্নী সমােজ ইজিতহােদর ধারা পুনঃপ্রবর্িতত হেল বর্তমােন মুসলমানেদর মধ্েয েয িশয়া-সুন্নী িবভক্িত ও ব্যবধান রেয়েছ তার
পুেরাপুির িবলুপ্িত না ঘটেলও ‘প্রায় িবলুপ্িত’ ঘটেব। কারণ, একজন প্রকৃত মুজতািহদ মাযহাবী সঙ্কীর্ণতার উর্েধ েথেক সত্যেক উদ্ঘাটন কেরন এবং
(িতিন সত্য িহেসেব েয উপসংহাের উপনীত হন তা-ই সমােজর কােছ েপশ কেরন।(ইসলামী িবিড


